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“কাব্য শাস্ত্র বিনোঁদেন কালো গচ্ছতি ধীমতামৃ”। 


কলিকাতা 
কঞ্দাস পালের লেন নদ ১ বাণীতে 
হিতৈথী যন্ত্রে 
শ্রীটকলানচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক যুদ্দিত। 
১২৭৯। 
মূল্য ১) এক টাঁকা। 


অশেষ গুগাঁলঙ্কৃত পরম শরদ্ধাস্পদ 


শ্রীযুক্ত কুমার গিরীশচন্্র মিংহ বাহাদুর 
পরম অদ্বাম্পদেযু। 
মাদর সন্তাষণ পূর্বকং বিজ্ঞাপন মিদং 


সম্পৃতি বঙ্গীয় কাব্য কানন হইতে কয়েকটী কুমুম 
সংগ্রহ করিয়া এই “সাহিত্য সংগ্রহ” গ্রন্থরূপ হাঁর 
্রন্থন করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা 
বলিবে, কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ অক্ত্রিম সেই 
. ও অকপট সৌঁহার্দয ভাব প্রকাঁশ করিয়া থাকেন তাহাতে 
আপনি যে ইহারে চিরকাল দমাঁদরে ধারণ করিবেন, 
তাঁহাতে আঁমার অগুমাত্র সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত, 
ইহ্থারে আপনার কর কমলে সমর্পণ করিলাম ! 


কলিকাঁত! 
২১ কার্তিক নিয়ত শুভাঁকাজিফিণঃ 
১২৭৯। শ্রীমহেন্্রনাথ শর্মণঃ| 
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বিজ্ঞাপন | 


প্রধান প্রধান বাক্গীলা কাঁবোর সার সংগ্রহ করিয়া 
সাহিতা সংগ্রহের এথম. ভাঁগ গ্রকীশিত হইল ইহাঁতে 
বঙ্গভাঁষার উৎপত্তি, এবং বিদাঁপতি, চণ্তীদাস, কৃত্তিবাস, 
কবিকঙ্কণ, কাশীরাঁমদাস, রাঁমপ্রসাদ সেন, ভাঁরতচন্জর 
মদনমোহন তর্কীলঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত, মাইকেল মধুন্থাদন 
দত্ব, রদ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণের জীবন 
চরিত, কবিত্ব ও রচন! প্রণালী সঙেক্ষপে বর্ণিত হইয়াছে 
এবং প্রাচীন পদকর্তূগণ বিরচিত কয়েকটা গদ ও রামায়ণ 
মহাভারত, চণ্তীকাঁৰা, কবিরগ্রন ৰিদ্যাসুন্দর, অন্নদামন্গল, 
বাঁবদত্তা, হিতপ্রতাকর, পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মমদেৰী, 
মেঘনা দবধ, সদ্ভাঁবশতক, মিত্রবিলাঁপ প্রভৃতি কাঁবের সার 
সস্কলিত হইয়াঁছে। রামরমাঁয়ন, নির্বাসিতের বিলাপ 
ও হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কবিতাঁবলী প্রভৃতি কাব্য 
হইতেও কতিপয় অংশ উদ্ধত করিয়া দিবাঁর মাঁনস ছিল; 
বাহুল্য কারণ আপাততঃ ক্ষান্ত রহিলাম | যাহা হউক, 
এক্ষণে এই খানি পাঠ করিয়! যদি বাঙ্গালা কাঁবের প্রতি 
কাহারও কিঞি শ্রদ্ধা জঙ্বে তাহ! হইলেই সংগ্রহকারের 
সমস্ত শ্রম মফল হইবে! 


কলিকাতা 
২১ কার্তিক 


১২৭৯। | ভ্রীমহেন্্রনাথ শর্শা। 


৬৩৩ ্ 
ভারতচন্দ্র। 


বর্ধমানের অন্তপাতী ভূরস্ুট পরগণাঁর মধ্য- 
স্থিত পাগুয়াগ্রামে ১৬৩৪ শকে কবিবর ভারত- 
চক্রের জম্ম হয়। তাহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ 
হুখোপাধ্যায় এক জন সন্তরান্ত জমীদার ছিলেন। 
নরেক্দ্রনারায়ণের চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ভারত 
সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। নয় বৎসর বয়ওক্রমের সময় 
ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করেন এবং মগ্ডলঘাট পরগ্ণণার অন্তর্গত নওয়া- 
পাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিয়া তাজপুর 
গ্রামে সহহ্কৃত শিক্ষা করেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে ব্যাকরণ অভিধানাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুুৎ- 
পতি লাভ করিয়া বাটা প্রত্যাগমন করেন। পরন্তু 
ভ্রাতৃগণের সহিত অসন্ভাব উপস্থিত হওয়াতে পুন- 
রায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং হুগলির 
সন্নিহিত দেবানন্দপুর নামক গ্রামে রাষচক্্র 
মুন্সী নামে জনৈক সন্তান্ত কাঁয়স্থের আশ্রয়ে 
অবস্থান করত পাঁরদী পড়িতে প্রত ছইলেন। এই 


সময়ে তিনি ছুই খানি সত্যনারায়নের পুঁথি রচনা 
১২ পু 
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করেন। কথিত জাছে, মুন্সী মহাশয়ের বাটীতে 
এক দিবন সত্যনারীয়মের কথার অময়ে নকলে 
তীাকে পাঠকতা। করিতে বলেন। তারতচন্ত্র 
তাহাতে সম্মত হুইয়! মনি তখনি স্বয়ং এক 
খানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং উপস্থিত মভীয় মেই 
খানি পাঠ করিয়া সকলকে চমত্কুত করেন। 
এই সময়ে তীষ্ছার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের 
অধিক হয় নাই। এতীদৃশ অপ্প' বয়সে ঈদৃশ রচনা 
সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নছে। ফলত? উত্তর 
কালে তিনি যে অত্যন্ত পদে অধিরোণ করিবেন 
এ দিবসেই ভাহার প্রথম নিদর্শন প্রদর্শন করেন । 
সত্যনারায়ণের কথা হইতে কবির পরিচয়স্ুচক 
কয়েকটা কবিতা উদ্ধত করা৷ গেল। 

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বং 

সদাভাবে হত কংশ তভুরস্ুটে বসতি । 

নরেজ্্র রায়ের সত ত্বারত স্বারতীয়ুত 

ফুলের মুখটাখাত ছ্িজ পদে সুমতি ॥ 

দেবের আনন্দ ধাম দ্রেবানন্দ পুরনাম 

তাছে অধিকারী রাম রামচন্জ মুহ্গী। 

ভারতে নরেজ্ রা দেশে যাঁর যশখাঁয় 

ছয়ে যোরে'কপাদাগ পড়াইল গারমী ॥ 


"১৩৫ 


অনস্তর বিংশ্বতি বর্ষ বয়ঃজ্রঘ কালে পারমীতে 
কতবিদ্য হইয়া পিত্রালয়ে গ্রতিগমন করিলেম। 
কিয়দিবস পরেই ভীছায় পিতা তাঁহাকে বর্ধমানের 
রাজ দরবারে স্বীয় বিষয় সম্বন্ধে মোক্তারি করিতে 
প্রেরণ করেম। কিন্তু তথাকার রাজকর্ম্চারিগণের 
চক্রান্তে পড়িয়৷ ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হইলেন। 
পরে রক্ষিদিগের কৃপায় দিষ্কৃতি গ্রাণ্ত হইয়! 
কটকে গমন করিলেন। তৎকালে প্রদেশ 
মহারাফ্রীয়দিগের অধীন ছিল ।ভীরতচন্দ্র শিবভট্ 
নামা তত্রত্য দয়াশীল সুবেদারের আশ্রয়ে অব- 
স্থিতি করিতে লাখিলেন। পরে স্্রীপুরুযোত্তম 
ধামে বান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে 
স্ববেদার সমুদীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং 
তারতচজ্ত্র তদীয় অন্ুগ্রছে পরম হুখে ভগবান 
শঙ্করাচার্যের মঠে থাকিয়া ভ্রীযদস্তাগবতাদি ভক্তি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৈফবগণ লঙ্গে শীস্ত্রালাপ করিয়া 
আপনিও একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। 
কিয়ৎ কাল এই রূপে অতিবাহন করিয্া শ্রীৃম্দা- 
বন দর্শনার্ঘ যাত্রা করিলেম। পথিমধ্যে জনৈক 
আত্মীয়ের প্রবর্তা পরতন্ত্র হইয়া পুনর্বার সংসার 
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ধর্থে প্ররৃত হইলেন। কিয়াদদন শারদ! গ্রামে 
স্বীয় শ্বশুরালয়ে বান করিয়া বিষয়কার্খবের অন্বেষণে 
বহির্গত হইয়া ফরাসীগবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্র 
নারায়ণ চৌধুরীর সমীপে উপস্থিত হুইলেন। 
চৌধুরী মহাশয় ভীহীর গুণগ্রামের সবিশেষ 
পরিচয় পাইয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়কে তীহারে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত 
অনুরোধ করিলেন। রাঁজাও আগ্রহাঁতিশয় 
সহকারে মামিক চল্লিশ টাকা বেতন নির্দঘারিত 
করিয়া তাহারে আপনার মভাসদ করিলেন। ভারত- 
চন্দ্র সূললিত কবিতা সকল রচনা করিয়া রাজার 
মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। গুগগ্রাহী মহারাজ 
তাহারে গুণাকর উপাধি দিয়া কবিকস্কণ যুকুন্দ 
রাম চক্রবর্তী প্রণীত চণ্তীমঙ্জলের অনুরূপ এক 
খানি অন্নদামজল রচনা! করিতে আদেশ করিলেন। 
এইরূপে বিখ্যাত অন্নদীষজ্জল মহাকাব্যের সৃষ্টি 
হুইল। পরে মহারাজ ক্ুষ্চন্দ্র কবিরঞ্জন রাঁম 
প্রসাদ সেন বিরচিত বিদ্যানুন্দর প্রাপ্ত হইয়া 
তারতচন্দ্রকে তদনুরূপ আর একখানি কাব্য প্রণয়ণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন। বর্ধমানের রাঁজ- 


5৩৭ 


পরিবারের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিলক্ষণ 
বিদ্বেষ ছিল এবং তারতচন্ত্রের ৃদয়েও বর্ছামানের, 
কারাবাসাদি ক্লেশ জনিত দারুণ রোঁষানল, গ্রজ্বলিত 
ছিল। মুতরাং তিনি মহোল্লীস সহকারে বর্ধমান 
রাজবংশের গ্লানি, কুচক ইতিহাস লইয়। বিদ্যা সুন্দর 
মছাকাব্য রচনা করিয়া কৌশলক্রমে উহ! অন্নদা- 
মঙ্গলের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া! দিলেন। তৎপরে 
মানমিংহ, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক এবং অন্যান্য কতক 
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। অনন্তর 
মহারাজ মুলাযোড় গ্রামে তীস্থার. নিমিত্ত যে 
বাটা নির্মাণ করিয়া দেন তথায় জীবনের শেষ 
তাগ অতিবাহিত করিয়া ১৬৮২ শালে ৪৮ 
বর বয়ক্রম কীলে পরলোক গমন করেন। 
অনেকেই বলেন ভারতচক্দ্র বাঙ্গাতাবার মর্বব- 
প্রধান কবি। কিন্তু ফাহারা কবিকঙ্কণ প্রণীত 
চণ্তীকাব্য পাঠ করিয়াছেন তীন্ারা একথ| কখনই 
স্বীকার করিবেন না; ভারতচন্দ্রের যেরূপ রচনা 
শক্তি ছিল, আক্ষেপের বিষয় তাদৃশ কপ্পনা 
শক্তি ছিল না। তিনি চণ্ডীকে আদর্শ করিয়! 
অন্নদামঙ্গল গ্রণয়ণ করেম। কবিবঙ্কণের ন্যায় 
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তারতচন্দর স্বীয় কাব্যের প্রারস্তে গ্রণে্গাদি দেবভাঁ- 
দিগের বন্দনা, সৃতি প্রক্রিয়া দক্ষষজ্জ, পপীর্বতীর জম্ম 
ও বিবাছ, ছরগোরীর কন্দল প্রভৃতি লিখিয়াছেন। 
তত্তিন্ব শাপজঞ্ট নায়ক নায়িকার জন্মপরিগ্রহঃ 
ভগবতীর বৃদ্কাবেখধারণ শকক্লেধ সন্কারে ভগ- 
বতীক আত্মপরিচয় প্রদ্ণান ইত্যান্জি বিষয় সকল 
চণ্ডীকাব্যের অধুকরণঘাত্্ তাছাঁর সব্দেছ নাই। 
বিদ্যানুন্দর কাঁবাও তাগ্ার স্বকপৌল কল্পিত 
নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে কবিরঞ্জন বিদ্যা- 
নুদ্দরকে আদর্শ করিয়া তিনি শ্বীয় বিদ্যানুদ্দর 
কাব্য প্রণয়ণ করেম। কথিত আছে, বররুচি 
সংস্কৃত ভাষায় এক খানি বিদ্যাসুন্দর রচনা 
করিয়া ষান। সংক্ষত ভাষায় বররুচি বিরচিত 
বিদ্যানুম্দর নাঁমে এক খানি কাব্য আছে কিন্তু 
বররুচি তাহার প্রণয়ণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা 
আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না| স্ুপ্রসিদ্ধ চোর 
পর্থশীশৎ নামক ৫০টা শ্লৌকও চোরবিহ্লন নামক 
এক জন প্রীগন কবির বিরচিত। মাঁলনীর 
বেনাতির হিসাব, সুপুরুষ দর্শনে কামিনী- 
দিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা) যশানে পিশাচ সেনার 
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সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, দেএগমনোৎমুক পতির 
নিকট রাজকন্যার বারমাম বর্ন, ঝড় বড়ি দ্বারা 
দেশ বিপ্লাবন ইত্যাদি বিষয় গুলি যে চণ্ডীকাব্য 
দুষ্ট বিরচিত হইয়াছিল ইহা বল! বাহুল্য মাত্র । 
যাহা হউক ভারতচন্দ্রের ন্যায় ম্বলেখক বক্গ- 
ভূমিতে আর কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। 
তীহার রচন! যেরূপ মরল, মধুর ও ললিত মেরূপ 
আর কোথাও লক্ষিত হয় না। তৎপ্রণীত মুললিত 
ভাঁষাগীত শ্রব করিলে অন্তঃকরণ আনন্দভরে, 
নৃত্য করিতে থাকে । আদিরম বর্ণনীয় তিনি 
অনামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে এরপ অল্লীল 
হইয়াছে যে বিরলে বসিয়া পাঠ করিতেও লজ্জা 
কোধ হয়। বিরাম ও মিত্রাঙ্ষর বিষয়েও তাহার 
কবিভাবলী অন্যান্য কাব্যনিচয় হইতে শ্্রেষ্ঠ। 
বন্তঃ অন্ব্দামঙ্গল ও বিদ্যানুন্দর £ কবিত্বঃ 
ছন্দোবন্ধ মিত্রাক্ষর ও গ্রঘাদগুণের একত্র মমাবেশ 
বশতঃ যার পর নাই মনোহর হইয়াছে। 
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গান। 


ভয় দেবী জগ্থায়ি দীনদয়াঁময়ি' 
শৈলমুুতে ককণাঁনিকরে | 

জয় চণ্ডবিনাশিনি . মুগুনিপাতিনি 
দর্গবিঘাঁতিনি মুখাতরে ॥ 

জয় কালি, কপণালিনি মস্তকনালিনি' 
খর্পরধারিণি শুলধরে | . 

জয় চি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি 

: কৌঁধিকি ভরতভীতিহরে ॥ 


দক্ষের শিবনিন্দ। ও সতীর দেহত্যাগ। 


সভাঁজন শুন, জাঁমাঁতাঁর গুণ, বয়সে বাপের বড়। 

কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥' 
মান অপমান, শুস্থান কুস্থাঁন, আজ্ঞাঁন জ্ঞান সমান। 
নাহি জানে ধর্ম, নাছি মানে কর্ম, চন্দনে তন্ম জ্বেয়ান |. 
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম। 
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভীঙ্গড়ের নাহি যম ॥ 
সুখে ছুধ জানে, ছুখে সুখ মানে, পরলোকে নাঁছি ভয় । 
কি জাঁতি কে জানে, কীরে নাহি মশনে, সদা! কদাচাঁরময় 1 
কহিতে ব্রীক্ষণ, কি আছে লক্ষণ, বেদ'চাঁর বহিষ্কৃত। 
ক্ষত্রিয় কথন, ন। হয় ঘটন, জট। ভম্ম আদি ধত ॥ 

যদি বৈশা ক্ষয়, চলি কেন ময়, নাহি কৌন ব্যবসায় 
শুক্র বলে কেবা, স্থিজ দেয় দেবা, নাগের পৈতে গলায় ॥. 
গ্ৃহী বল! দায়, ভিক্ষা মাগি খায়, না! করে অতিণিসেব। 
সতী ঝি আমার, গৃ্িণী তাঁহার, জন্রাসী বলিবে কেবা |. 
বনস্থ বলিতে, নাছি লয় চিতে, কৈলাস নামেতে ঘর। 
ডাকিলী বিহীরী, লহে ত্রহ্গচারী। 4 কি মহাপাপ হর॥, 
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মতী ঝি আমার, বিছ্যুত আকার, বাঁতুলের হৈল জায়! 
আমি অভাজন, পরম তাঁজন, ঘটক নারদ তায়! ॥ 

আহা মরি সতি, কি দেখি ছুর্তি,অন্ন বিনা ছৈলা কালী। 
তোমার কপাল, পর বাধছাল, আমর রহিল গালি ॥ 
শিব নিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি, দধীচি অগস্তা আদি। 
দক্ষে গালি দিয়া, চলিল! উঠিয়া, শ্রবণে কর আচ্ছাদি। 
তরুপাপ দক্ষ, নিদ্দি কত লক্ষ সতী সম্বৌধিয়! কহে ॥ 
তার মৃত্যু নাই, তোর নাঁহি ঠাই, আমার মরণ নছে। 
মোর কন্যা হয়ে, প্রেত সঙ্গে রয়ে, ছি ছি একি দশ! তোর | 
আমি মহ্থারাঁজ, তোর এই সাজ, মাথা খেতে এলি মের ॥ 
বিধবা যখন, হইবি তখন, অন্ন বস্ত্র তোরে দিব। 

সে পাপ থাকিতে, নারি রাখিতে, তার মুখ না দেখিব ॥ 
শিবনিন্দা শুনি, মহ্থাছুখ গুণি, কহিতে লাগিল সতী । 
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর, কেন বাপা! হেন মতি ॥ 
যারে কালে ধরে; সেই নিদ্দে হরে, কি কছিব তুমি বাঁপ। 
তব অঙ্গজ, ডেজিব এ তন্ধু, তবে যাবে মোর পাপ॥ 
তিনি মৃত্য, গলিতে কি তয়, মোর যেতে আছে ঠাই। 
কর্ম মত ফল, যজ্জ যাবে তল, তোর রক্ষা আর নাই। 
যে মুখে পামর, নিন্দিলি শঙ্কর, সে মুখ হবে ছ্বাগল। 
এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া, উত্তরিল! ছিমাচল ॥ 
হিমগিরি গতি, ভাঁগাবান অতি, মেনক1 তাহার জায়! । 
পুর্ব তপ বরে, তাহার উদরে, জনমিল। মহামায়। ॥ 
সতী দেহ ত্যাগে, নম্দী মঙ্থাঁরাঁগে, সত্তবরে গেলা কৈলাসে | 
শৃনা রথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে, নিবেদিলা কৃত্তিবাসে ॥ 
শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর, বিস্তর কৈল! রোদন ।, 
লয়ে নিজগ্রণ, করিল গমন, করিতে দক্ষ দমন ॥ 
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শিবের দক্ষণলয় যত | 


মছাকজ্রেরেপে যহছাবদেব সাজে । 
ঘভভভস্তম কভভ্তম শিক্ষ1 ঘ্বোর বাজে ॥ 
লটাপটউ জটাজ্রট সংঘ বাজ! | 
ছলচ্ছন্ম উলক্রল্‌ কলকল ভরজ। ॥ 
ফণাকণু ফপাফশ কলীফঞ্ গাঁজে | 
দিলেশ শ্রতরখপে মিশানাথ সাজে ॥ 
খকথক্‌ ধকর্ীক্‌. জ্বলে বন্ধ ভালে । 
ববশ্বম ববন্যম মণ? শব্দ শালে ॥ 
দলক্মাতদ দালম্মল্‌ গঙ্ছে সুগ্ডমাল 
কউীকউ সদ্োমরণ ছক্তিছলা ॥ 
পচা ভর ঝুলী করে ন্বোল সালে । 
যহাশ্োোর আত! পিনাঁকে তিশুলে ॥ 
ধিয়া তণ ধিয়া ত1 ঘ্বিয়া ভুভ নাচে । 
উলক্ষণ উত্পঙ্গে পিশশচী শিশ্াচে ॥ 
সন্ত্ত্রে সক্ষজ্ে চলে সুভ দান্দাা। 
কুকুক্কার হাঁকে উড়ে অর্পরবাশা ॥ 
চলে উদ্ভব! উত্ভরৰী নন্দি ভূক্জশ ৷ 
মহ্থাকাঁজ বেতাল তাল ত্রিশৃজী ॥ 
চলে ডাকিন্দশ যোনী ঘের বেশে | 
চলে শীন্ধিন্ পেতিনী মুক্ত কেশে ॥ 
শিয়া দক্ষ যঞ্জে বে যজ্ঞ শে । 
কথ আখ সরে জপ্ষরাছে তরালসে 11 
অন্ধুরে মাকে ভাকে গন্ভীরে | 
অরে রে আরে দশ্ষ দে রে সভীরে ॥ 
সুজক্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। 
সতী দেসতীদেসতীদেসতী তে 
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ক্ষ্যজ্ঞনাশ | 
ভূতনাঁথ ভু ভজাথ দক্ষযজ্ঞ নাঁকিচ্ছে 
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অউ অউ হাসিছে ॥ 
প্রেতভাগ সান্ুরাগ বন্প ঝম্প ঝাপিছে | 
ঘোর রোল গণ্ডগোল চেন লৌক কাপিছে & 
নৈন্যস্থত মন্তপুত দক্ষ দেয় আন্ছতি । 
জন্মি তায় উসন্য ধায় অর্থ দালি মাৃতি || 
বৈরিপক্ষ বক্ষ রক্ষদ কদ্রেবর্গ ডাঁকিয়। | 
যাও যাও ভু দিখাও দক্ষ দেই স্থাকিয়! ॥ 
মে সভায় আত্মগায় ক্র দেন নিরতি | 
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাছি নিক্লতি ॥ 
কদর দুত ধায় ভূত নন্দিত্ৃঙ্গি সঙ্গিয়া। 
ঘোঁরবেশ মুক্তকেশ মুদ্ধররজিয়] ॥ 
ভার্বের সেখন্ঠবের দাড়ি গৌঁপ ছিব | 
পুষণের ভূষণের দস্তপণতি পাড়িল ॥ 
বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে! 
ভুতভাগ পায় লাগ নাগ্সি কীল মারিছে ॥ 
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তক্স যুক্তকেশ ধায় রে। 
হাঁ ছায় প্রা ক্সায় পাপ দক্ষ দায় রে 
সজ্ঞ গেহু ভা্গি কেহ হুব্য কৰা খাইছে। 
ভর্্হাত বিশ্বনাথ নম গীত গাইছে | 
মার মার ঘের নার হাল হান স্াকিছে। 
হপ হাপ ছুপ দ্বাপ আশ পাঁশ ঝাঁকিছে। 
অস্ অষ্ট ঘউ ঘস্ট ঘোর হাস হাসি । 
হম হাম-শ্টুদ খাদ ভীম-শব্দ ভাকিছে ॥ 
উর্ঘাবাভ্‌ যেন রান চত্র পৃর্ধয পাড়িছে। 
লম্প ঝপ্প ভুমিকম্প নাগ জুগ্ লাড়িছে | 


১৪৪ 


অস্নি জলি সর্পিচালি দক্ষ দেহ পুড়িছে। 
ভন্মশেষ টহল দেশ রেণু রেণু উড়িছে || 
ছাসাতুগু যজ্ঞকুণ্ড পুরি পুরি মৃতিছে। 
পাঁদ ঘায় ঠায় ঠায় অর্থ হস্তি পুতিছে ॥ 
রাজা খণ্ড লগ্ড ভগ্ু বিদ্ক,লিজ্গ ছুটিছে। 
হুল থুল কুল কুল ব্রহ্ম ভিন্ব ফুটছে ॥ 
মৌন তু হেট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে। 
কেহ ধায় মুড়ি ঘায় মুণ্ড ছিপ্ডি আনিছে ॥ 
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ দিংহুনাদ ছাড়িছে। 
ভারতের ভূণকের ছন্ধ বন্ধ বাঁড়িছে ॥ 
রতিবিলাপ। 


পতি শোকে রতি কীঁদে, বিনাইয়া নাঁন! ছাদে, 
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে । 

কপালে কঙ্কণ মারে, কপির বহিছে ধারে, 
কাম অঙ্গ ভন্ম লেপে অঙ্গে ॥ 

আল্গু থান্ধু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বান, 

২সার পুরিল হাহাকার । 

কোথ। গেলা প্রাণনাথ, আমারে করছ জাথ, 
তোমা বিন সকলিন আধার ॥ 

তুমি কাম আমি রতি, আমি নারি তুমি পতি, 
ছুই অঙ্গ একই পরাণ। 

প্রথমে যে প্রীতি স্থিল, শেষে তাহ1 না রন্ষিল, 
পিরীতভির এ নছে বিধান ॥ 

যথা তথা যেতে প্রভূঃ মোরে ন ছাঁড়িতে কতু; 
এবে কেন আগে ছড়ি গেলা । 

মিছ। প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেল ছাঁড়ীইয়!, 
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥ 


১৪৫ 


আ1 লেখিব সে বদন, .. নাহেরিব সে নয়ন, 
না শুনিৰ সে অধুর বাণী । 

স্আঁগে মরিবেল স্বামী, পশ্চাতে অরিৰ আনি, 
এত দিন ইহা! নাহি জানি ॥ 

আহা আহা! ছরি হরি, উন উত্ত মরি মরি, 
হায় হায় গোসাই গোর্সাই। 

হবদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক জানত 
এখন দেখিতে আর নাই ॥ 

শিব শিব শিব লাম, সবে বলে শিবধাঁম্‌, 
বাঁম দেব আমার কপাশলে। 

যাঁর দুষ্ট মৃত্যু হরে, তার দৃষ্টে প্রভু মরে, 
এমন মণ দেখি কোন কালে ॥ 

শিবের কপাঁল রয়ে, গ্রতভুরে আন্থাতি লয়ে” 
না জানি বাঁড়িল কিবা গুণ। 

একের কপালে রহেঃ আরের কপাল দহে, 
আগুণের কপালে আগুন ॥ 

আনলে শব্ীর টালি, তথাপি রহিল গাঁলি, 
মদন মরিলে মৈল রতি | 

ঞ ছুঃখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর, 
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥ 

অরে নিদাকণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান, 
আগে যারে পথ দেখাহয়ণ 

রণ রাঁজীবরখজে,  মনঃশিল্া। পাঁছে বাজে, 
হ্ৃদে ধরি লঙ্ন রে বহিয়। ॥ 

অরে রে মলয়বাত, তোরে হেখক বজ্াঘীত, 
মরে যারে ভ্রমরা কোকিল । 

বসন্ত অপ্পান্তু হও, বন্ধু ছৈয়া বন্ধু নও, 
প্রভু ৰধি সবে পলাহল ॥ 
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১৪৬ 


কোঁথ! গেল! সুররাঁত) মোঁর মুণ্ডে হালি বাঁড, 
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম । 

অগ্নি কুণ্ড দেহ ভ্বালি, আমি তাঁছে দেহ চালি, 
অন্তকালে কর এই ধর ॥ 

বিরহে সন্তাপ যত,  অনলে কিভাপ তত, 
কত তাপ তপনের তাঁপে। 

ভারত বুঝায়ে ক, কীদিলে কি আর হয়, 
এই ফল বিরহ্থীর শপে ॥ 


কৈলাসবর্ণন | 


কৈলাস ভূধর অতি মনোহর ফোটি শশী পরকাশ 1 
শন্ধর্ধ কিন্নর যক্ষ বিদাঁধর অপুর গণের বাঁস ॥ 
রজনী বাসর মাম মংবহসর দুই পক্ষ সাত বার। 
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ সুখ ছুঃখ একাকার ॥ 
তক নানাণজাতি লত1 নানাভাঁতি ফলে ফুলে বিকদিত | 
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ তজদ্গ নান পশু স্থশোতিত ॥ 
অতি উচ্ছতরে শিখরে শিখরে সিংহ সিংহনাদ করে। 
কে!কিল হুষ্কারে ভ্রমর নঙ্কাঁরে মুনির মানস ভরে ॥ 
মৃগ পালে পাল শার্দ/ল রাঁথাল কেশরী হস্তীরাথল | 
মর ভূন ক্রীড়া করে রঙ্গে ইন্দুরে পোষে বিড়াল || 
সবে পিয়ে সুধা নাহি ভূষ্ক! ক্কুধা কেহ নাছিংসয়ে কারে । 
যেযার ভক্ষক সেতার রক্ষক সার অদার তংনারে॥ 
সম ধর্্মাধর্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম শত্র মিত্র সমতুল। 
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাই কেবল স্মুখের মূল ॥ 
চৌদিকে ছুত্তর নুধার সাগর কপ্পতক সারি মারি ) 
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে বসি গেরী ডিপুরারি ॥ 
শিব শক্তি মেলা নান! রসে খেল! দিগস্বরী দিগস্বর 1 
বিহার যে সব সে সব কি কব বিধি বিষ) অগ্ৌচর || 


১৪৭ 


নন্দী দ্বারপাঁল ততিরব বেতাল কাত্তিকেয় গণপতি | 
ভূত প্রেত ক্ষ ব্রহ্ম টৈত) রক্ষ গণিতে কার শকতি ॥ 
এক দিন হর ক্ষুনায়্ কাঁতর গেরীরে কছিলা হাসি 
তারত ব্রান্ষণ করে নিবেদন দয়া কর নাশীবাসি || 


হরগেখরীর বিবাদ গুচন! | 


বিধি মোরে লাগিল রে বাদে। 

বিধি যার বিবাঁদী কিসাঁদ তার সাদে॥ 

এ বড় বিষম ধন্দা, যত করি ছন্দ বন্দ, 

ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে। 

ধর্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়, 

অধর্মে বিবিধ ভয়, ভবু তাই সাদে ॥ 

মিছ! দার! সুত লয়ে, মিছা! লুখে সুখী হয়ে, 

যে রছে আপন! করে, সে মজে বিষাদে ॥ 

সত ইচ্ছা! ঈশ্বরের, আর সব মিছা! ফের, 

ভারত পেয়েছে টের, গুকর প্রনাদে ॥ 
শঙ্কর কছেন শুন শুনহ্থ শঙ্করি ! 

ক্ষুধায় কাপয়ে অক্দ বলহ কি করি ॥ 

নিতা নিত্য ভিক্ষণ মাগি আনিয়া যোগাই। 

সাঁদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥ 

সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে। 

সরম তরম গেল উদরের লেগে ॥ 

ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাঁয কাল। 

তবু ঘৃচাইতে নারিলাম বাগছাল ॥ 

আর সবেতোগ করে কত মত সুখ । 

কপালে আগুন মোর ন! স্বুচিল ছুখ ॥ 

নীচ লেকে উচ্চ ভাষে সহ্ছিতে ন! পারি। 

ভিক্ষা লাগি নাম ছৈল শঙ্কর ভিখারি ॥ 


১৪৮ 


বিপাঁতীর লিখন কাহার সাধ্য খণ্ড? 
গ্শ্নিণী ভাগ্যের মত পাইয়ান্ছি চণ্ডী 1 
সর্ধদ! কন্দল, বাজে কথায় কথায় । 

রম কথা কছিততে বিরল হয়ে যায় ॥ 
কিব। শুভক্ষণে টহল অলক্ষণ ঘর | 
খাইভে ন। পানু কু পুরিয়া উদর ॥ 
আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা । 
কত মতে স্বীমির সেবন করে তার! ॥. 
অনির্কাছে নির্বাহ করয়ে কত দায়। 
আহ1 মরি দেখিলে চক্ষুর পাপযায় ॥ 
পরম্পার। পরস্পর শুনি এই স্মত্র । 
জ্ীভাগোতে ধন পুকষের ভাঁগো পুত্র ॥ 
এই রূপে ছুই জনে বাড়িছে বাকৃছল । 
ভারতে বিদিত তাল ছুঃখের কন্দল ॥ 


হুরশেধরীর কন্দল। 


কেব1 এমন ঘরে থাকিবে । জয়া! 
এছ্ঃখ সহিিতে কেব! পারিবে ॥ 
আপনি মাঁখেন ছাই, আমারে কছেন তাই, 
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে | 
দামাল ছাবখল ছুটি, অন্ন চাহ্ছে ভুমে গুটি, 
কথায় ভুলায়ে কেবা রাঁখিবে ॥ 
বিষ পানে নাহি ভয়, কথ তকতে ভয় হয়, 
উচিত কহছিলে ছন্দ বাঁড়িবে। 
মা বাপ পাষাণ হিয়া, হেন ঘঘুর দিল নিয়া, 
ভারত এ ছুখে ঘর ছাড়িবে ॥ 
শিবের হুইল ক্রোধ শিবাঁর বচনে | 
ধক ধকু জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে & 


৯১৪৯ 


শুনিলি বিজয়! জয়া বুড়াঁটির বোল 
আমি যন্দি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥ 
ছাঁয় হায় কি কহ্ছিব বিধাঁত। পাষন্ড | 
চণ্ডের কপধলে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥ 
গুণের না দেখি সীম! দ্ধপ ততোধিক । 
বয়নে ন! দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥ 
সম্পদের সীম! নাই বুড়া পশু পুঁজি | 
রসনা কেবল কথা নিন্দুকের কু'জি ॥ 
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া। 
কেন সব কটু কথ! কিসের লাগিয়] ॥ 
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। 
উহ্নীর কপালে সবে হয়েছে নন্দন & 
কেমনে এমন কন লাজ নাছি হুয়। 
কহিবারে পারি কিন্ত উপযুক্ত নয় ॥ 
অলক্ষণ সুলক্ষণা যে হই €দ হুই। 
মোর আনিবার পুর্ধকালি ধন কই ॥ 
শিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হুয়ে। 
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥ 
বুড়া গৰু লড়া দাত ভাঙ্গং গ্রাছ গাড়, । 
ঝুলি কাথা বাঘছাল মাপ সিদ্ধি লাভ, ॥ 
তখন ষে ধন ছিল এখন জে পন ॥ 
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥ 
উহ্ইার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেট! | 
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥ 
বড পুক্র গ্রজমুখ চারি হাতে খান। 

সবে গুণ সিদ্ধি খেভে বাঁপের সমান ॥ 
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পাঁন ঠানুর | 
তাহার ইন্দুর করে কাটুর কুটুর ॥ 


১৫০ 


ছোট পুত্র কাঁর্ভিকেয় ছয় মুখে খাঁয়। 
উপায়ের সীমা নাই ময়রে উড়ায়॥ 
উপধুন্ত ছুটি পুভ্র আপনি যেমন। 
জবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥ 
করেতে হুইল কড়া দিক্ষি বেটে বেটে। 
তল বিনা ডুলে জট! অঙ্গ গেল ফেটে ॥ 
শাখা! শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া। 
নাহি দেখি আয়তি কেবল আঁচাতুয়! ॥ 


শিবের ভিক্ষাঁবধত্রী | 


ডবানীর কটু ভাঁষে, লঙ্জা টহল কৃত্তিবাসে, 
ক্ষুধানলে কলেবর দক্ে। 

বেল! হল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিন 
বদ্ধ লোকে ক্ষুপা নাহি সহ্বে ॥ 

হেটমুখে পর্চানন, নন্দিরে ডাকিয়া কন, 
বষ আন যাইব ভিক্ষা | 

আন শিল্পা! হাড় মাল, ডমক বাঘের ছাল, 
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায় ॥ 

আন রে ত্রিশুল ঝুলি, প্রথম সকল গুলি, 
বত গুলি ধুভূরটুর ফল। 

থলি ভরা সিদ্ধিষ্ুড়া, লছ রে ঘোঁটন বুড়া, 
জটাঁয় আছয়ে গঙ্গবীজল ॥ 

বর উজধডিরা যাব, ভিক্ষায় যে পাই খাব, 
অদ্যাবধি ছাড়িলু উকলাঁস। 

নারী যাঁর স্বতভ্তরা, মেজন জিয়ন্তে মরা, 
তরে উচিত বনবাল ॥ 

হদ্ধ কাঁল আপনার নাহি জানি রোজগার, 
চানবাস.বাঁণিজ্যব্যপাঁর। 


5৫5 


সকলে নির্ভণ কয়, ভুলায়ে সর্বস্ব লয়, 
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥ 
যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাঁই থাই, 
কিবা সুথ এ ঘরে থাকিয়া! । 
এত বলি দিগম্বর, আঁরোহিয় ব্বববর, 
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ 
শিবের দেখিয়া! গতি, শিবা কন ক্রোধঘতি, 
কি করিব এক! ঘরে রয়ে । 
রথ! কেন ছু*খ পাই, বাপের মন্দিরে যাই, 
গণপতি কার্তিক লয়ে ॥ 
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহ্থিনী কেন, 
নাহি ঘরে সদা খাই খাঁই। . 
কি করে গৃহ্থিণীপনে, খন খন ঝন ঝনে, 
আসে লক্ষনী বেড় বান্ধে নাঁই ॥ 
বাঁশিজো লঙ্বনীর বাস, তাঁহার অদ্ধেক চাস, 
রাজ সেবা! কত খচমচ | 
গ্রহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত. 
ভিক্ষা মাথা টনবচ টনবচ ॥ 
হইরা] বিরসমন, লয়ে গুহ গজাঁনন, 
হিমাঁলয়ে চলিলা অভয়া । 
ভাঁরত বিনয়ে কয়, এষন উচিত নয়, 
নিষেধ করিয়! কহে জয়! ॥ 
শিবনামাবলী | 
জয় শিবেশ শঙ্কর বষপ্বজেশ্বর 
মৃগাঙ্কশেখর দিগন্বর | 
জয় শ্মশাঁননাটক বিষাঁপবাঁদক 
হুতাঁশভাঁলক নহত্তর ॥ 


১৫২ 


জয় সুরাঁরিনাঁশন বরষেশবাঁহছন 
ভুজজ্দভূষণ জটাঁধর | 
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপাঁলক 
ত্রিলোক নাঁশক মহের্খর 
জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক 
খলান্ধকান্তক হতন্মর ! 
জয় কৃতাঁঙ্কেশব কুবের বান্ধব 
ভবাজ ভৈরব পরাৎুপর। 
জয় বিষাঁক্তকণ্ঠক ক্ৃতীন্তবর্তক 
ত্রিশুলধারক হতাধ্বর | 
জর পিনাঁকপগ্ডিত পিশাঁচমণ্ডিত 
বিভূতিভূষিত কলেবর ॥ 
জর কপাঁলধারক কপাঁলমালক 
চিত ভিনারক শুতস্কর | 
জয় শিবাঁমনোহর সতীদীর্বর 
শিরীশ শঙ্কর কৃতজ্র || 
জয় কুঠার মণ্ডিত কুরঙ্গরন্গিত 
বরাভয়াঁন্বিত চতুক্ধর | 
ভয় সরোকহ্াশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত 
পুরন্দরার্টিত পুরন্দর ॥ 
জয় হিমাঁলয়াঁলয় মহাঁমহোঁময় 
বিলোকনোদয় চরচর 
ভয় পুনীহ্ি ভারত মহীশভাঁরত 
উমেশ পর্বতসুতাবর ॥ 


ুরিনামাবলী। 


জয় কুষ্ক কেশব রাঁম রাঘব কংসদাঁনব ঘাঁতন 
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুগ্রকীনন রঞন ॥ 


জায় 
চায় 
সভায় 
জয় 
জয় 


জয় 
জয় 


১৫৩ 


কেশিমর্দন ইকটভার্দন গোপিকাগণ মোছন। 
গোপবালক বৎসপাঁলক পুতপ্াবক নাশন ॥ 
গোপবল্লত তক্তসল্পত দেবছুর্লভ বন্দন। 
বেণুসাদক কুগ্চনীটক পদ্মনন্দক মণ্ডন ॥ 
শান্তকালিয় রাধিকা প্রিয় নিত্য নিষ্ষিয় মোচন | 
সতা চিন্বার গোকুলালয় দ্রেখপদীতরভঞ্জন ॥ 
উদবকীস্থৃত মাধবাঢ্যুত শঙ্করস্তত বামন । 
সর্ধতোজয় সঙ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন 1 


কাশীতে শাপ। 


ধন বিদা। যোঁক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী। 
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী | 
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ। 
কাশীবানী লোকের অক্ষয় হবে পাপ || 
অনাত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী । 
কাশীতে যে পাঁপ হবে হবে অধিনাঁশি ॥ 
ক্রমে তিন পুকষের বিদ্যা ন1! হুইবে। 

ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহ্থিবে। 

ক্রমে তিন পুরুষের ম্বোক্ষ না ছইবে। 

যদি বেদ সতা তবে অনাথ! নহ্িবে ॥ 


অন্নদার ভবানম্দভবনে যাত্রা । 


অন্পূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে। 
পাঁর কর বলিয়! ভাকিলা পাটুনীরে ॥ 
সেই ঘাটে খের! দেয় ঈর্মারী পাটুনী। 
ত্বরায় আনিল নেক! বামাম্যর শুনি ॥ 
ঈশ্বারীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী। 
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি & 


১৫৪ 


গরিচয় ন! দিলে করিতে নারি পার $ 
ভয় করি কি জানি কেদি2ব ফের ফার ॥ 
ঈশ্ববীরে পরিচয় কছেন ঈত্বরী। 

বুনু ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষণে সবিশেষে কন্ছিবারে পারি | 
জানহ স্বামীর দাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা সুখবংশ জাত । 
পরমকুলীন স্বাষী বন্দাবং শ খ্যাত || 
পিতামহ দিল! মোরে অন্নপূর্ণা নাম । 
অনেকের পতি সেই পতি মোর বাম 
অভিবড় বদ্ধ তিনি লিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি ডাঁর কপালে আগুণ | 
কু কথায় পঞ্চমুখ ক ভরা বিষ ॥ 

কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহর্পিশ || 

শাঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি | 
জীবন স্বরূপ! সে স্বামীর শিরোমণি || 
ভূত নাঁচাইয়। পতি ফেরে ঘরে ঘরে । 
না মরে পাষাণ বাপ দিল] হেন বরে || 
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাপ দিল! ভাই । 
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই | 
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল। 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল 11 
শীঘ্র আসি নায়ে চড় ছিব! কিবা বল। 
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥ 
যার নামে পার করে ভব পারাবার । 
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার | 
বলিল নাঁয়ের বাডে নামাহয়! পদ । 
কিবা শোভা। নদীতে স্টিল কোৌকনদ ||. 


১৫৫ 


পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাঁল হয়ে । 
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে || 
ভবানী কক্ছেন তোর নায়ে ভরা জল । 
আলত? ধুইবে পদ কোথা খুব বল 1 
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন | 
সেঁউতী উপরে রাঁখ ও রাঙ্গা চরণ ॥ 
পাট্ুনীর বাক্যে মাত? হাসিয়া! অন্তরে | 
রাঁখিল] হুখাঁনি পদ সেঁউতী উপরে ॥ 
বিধি বিষুও ইজ চত্্র যে পদ ধেয়ায়। 
হৃদে ধরি ভূতনাঁথ ভূতলে লুঠাঁয় ॥ 

সে পদ রাখিল! দেবী সেঁউতী উপরে । 
ভার ইচ্ছা বিন! ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥ 
মেউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে । 
সেঁউভী হইল মনোণা দেখিতে দেখিতে ॥ 
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়। 

এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ 
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তারিলা । 
পূর্বমুখে জুথে গজগমনে চলিলা ॥ 
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চদ্িলিল পাটুনী । 
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥ 
সভরে পাট্ুনী কছে চক্ষে বহে জল । 
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥ 

হের দেখ সেঁউতীতে খুয়ে ছিল পদ । 
কাঠের সেঁউতী মোর টহল অষ্টাপদ ॥ 
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্তয় | 
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥ 

তপ জপ জানি নাহি ধ্যানজ্ঞানদ আর। 
ভবে. যে দিয়াছ দেখা দয় সে তেশমার 1) 


১৫৩ 


যে দয়া করিল মোর এ ভাঁগা উদয় 1 
সই দয়া টহতে মোরে দেহ পরিচয় 11 
ছাঁড়াইতে নখরি দেবী কহিল] স্বাজিয় | 
কহিয়াঁন্ি সত্য কথ! বুঝহু ভাবিয়া | 
আমি দেবী অন্নপূর্ণা] প্রকাশ কাঁশীতে । 
উচত্র মাসে মোর পুঁজ! শুক্র অফ্টমীতে || 
কত দিন ছিনু হরিছ্োশেড়ের নিৰালে | 
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে |! 
ভবানন্দ মজ্জুন্দার নিবাসে রহিব । 
বর মাঁগ মনোনীত যাহছ1 চাছ দিব || 
প্রণমিয়! পাটুনী কছিছে যোড় হাঁতে 
আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে 11 
তথান্তু বলিয়া! দেবী দিলা বর দান । 
ছধে ভাতে থাকিবেক তোমার সম্তাঁন || 
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়। ঘাটে যায়। 
পুনর্বার ফিরি চাছে দেখিতে না পায় || 
সাত পাচ মনে করি €্রনেতে পুরিল । 
ভবানন্দ মজুন্দারে আনিয়া কহিল || 
তার বাকো মজুন্দারে প্রতায় না হয়| 
€লাণার অঁউতী দেখি করিল! প্রতায় 1 
আপন মন্দিরে গেল। প্রেমে ভয়ে কাপি। 
€দখেন মেঝায় এক মনোহর ঝঁপি।। 
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান । 
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ।। 
শপুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাখিলা । 
হুইল আঁকাশবাঁপী অন্নদা আহ! 
এই ঝাঁপি যত্তে রাখ কভু না খুলিবে | 
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে || 


স্ব 


আকাশবাপীতে দয়া জানি জঙ্গঙ্গার | 
দগুবহ, উল বতবনন্দ মভুমন্দ্ার | 
অরপূর্ণাপৃূজ! উকল কত কব আর । 
নামতে ক্ুখ ঘাড়ে ক্ছিতে অপার |! 
কৰুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর । 
সংক্ষেপে রচিভ টহল কন্ছিভে বিস্তর 11 


মালিনীর বেস্বাতি হিনাব । 


বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি ( 
মাসী স্তাল মন্দ কিব। করছ বাছনি ॥ 
পাছে বল বুন্দিপেশরে মাসী দেই খোটা। 
যি টাকা দিয়ছিল1 সব গুলি খেটা ॥ 
যে লাজ পেয়েছি হাঁটে ইকতে লাজ পায় ॥ 
এ টাক মাসীরে কেন মাসী তোর পা ॥ 
তবে হবে শ্রভায় সাক্ষাতে যদি ভাঙি। 
ভাঙ্গার কাননে ভাঁগ্য বেণে ভাঙ্গি ॥ 
সেরের কাছন দরে কিলিসু সন্দেশ ॥ 
আনিয়াছি আধ €সর পাইতে সন্দেশ ॥ 
আট পণে আধ তের আনিয়াছ্ি চিনি । 
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥ 
হুর্গভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। 
সুলভ দেশি হ্বাটে নাঁছি যায় ফল ॥ 
কত কষ্টে ঘত পানু সারাহাট ফির! | 
যেটি কয় সে টিলয়নাছি লয় ফির 
ছুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান । 
আমি যেই তেই পানু অন্যো লাকি পান & 
অবাক হুবলু ছণটে দেখিয়া গুবাক | 
তাক্ছি বিন! ক্োকানির না সরে গু বাক ॥& 
5১৪ 


১৫৮ 


ছঃখেতে আনিনু দুগ্ধ শিয়া! নদী পারে | 
আমা বিন! কার সাধ্য অখনিবাঁরে পায়ে ॥ 
আট পণে আনিক্কাছি কট আঁউ আচি । 
নষ্ট লোকে কান্ঠ বেচে তাঁরে'জবহি আটি ॥ 
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে । 
শেষে ন। কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে ॥ 
€লখা। করি বুঝ বাছা! ভূমে পাতি খড়ী | 
শেষে পাচ্ছে বল মাসী খায়াইল খড়ী 8 
মহার্ঘয দেখিয়। দ্রব্য ন। সরে উত্তর । 

ঘে বুঝি বাঁড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥ 

শুনিনি স্মরে মহথণকবি ভারত স্ভারত | 
এমন না দেখি আর চাঁছিয়া ভারত ॥ 


বিষ্ঞার রূপবর্ণন 1 


বিনানিয়! বিনোদিয়! বেপীর শোতায় । 
সাপিনী তাঁপিনী তাপে বিবরে লুকার 11 
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা । 
পদনধে পড়ি ভার আছে কভ গুলা |! 
কি ছার মিষ্ার কাম ধনুরধগে ফুলে । 
সুকর সমান কোথা ভুৰক ভঙ্গে তুলে 11 
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে | 
কাদে রে কলস্কী চাদ মৃগ লয়ে কোলে ॥ 
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম । 
কটুতায় কোটি কোটি কালকুট কম ॥ 

কি কাজ সিন্দরে মাজি যুকুতাঁর হার । 
সুলায় তর্কের পতি দল্তপ্পাতি তাঁর ॥ 
দেবানুরে সদা দ্বন্দ সুধার লাঙিয় | 
য়ে বিখি তার মুখে থুইল। লুকাইয়া | 


১৫৯ 


পন্মযোনি পদ্বনালে ভাল গভিছ্িল। 
সুজ দেশি কাটা সিরা জলে ডভুবাইল ॥ 
কুচ তে কত উচ্চ মেক চূড়া গরে। 
শীহরে কদস্বফুল দাড়িত্ব বিদরে ॥ 
নাভিক্পে যাইতে কাম কুচশল্ডু বলে। 
ধরেছে কুন্তল তখর রোমাবলি ছলে ॥ 
কত সৰু মক কেস্পরি মধ্যখান। 

হুর গেখরী কর পদে আছে পরিমাণ ॥ 
কে ৰলে অনক্দ অঙ্গ দেখা নাহ্িযায়। 
দেখুক যে আখি পরে নিদাার মাজীয় ॥ 
মেদিনী হইল মাটা নিতন্ব দেখিয়া । 
অদ্যাপি কাপিয়া ভঠে থাকিয়া! থাকিয়া ॥ 
করিকর রামরন্তা দেখি তার উক । 
স্ুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুৰ || 
যে জন না দেখিক্সাছে বিদ্যার চলন 1 
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ || 
জিনিয়া হনিদ্র1 টাপা সোণার বরণ। 
অনলে প্ুুড়িছে করি তাঁর দরশন || 
রূপের সমত। দিতে আছিল তড়িত। 
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত || 
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে। 

রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে | 
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কম্কগঝক্কারে | 
পড়ায় পঞ্চষ শ্যরে স্ভাষে কোঁকিলারে ॥| 
কিঞ্িত কহ্ছিনু জপ দেখেছি যেমন । 
গুপের কি কব কথা ন। বুঝি তেমন ॥ 
সবে এক ক্খ। জনি তার এপ্রতিজ্জায় 
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায় ॥ 


১৬৩ 


দেশে দেশে এই কথ] লয়ে গেল ছ্ুত। 
আলিয়। ছারিয়া খেল কত রাজজন্গুভ ॥ 
ইথে বুঝি রপসম নিকপম। গুপে। 

আসে যায় রাজপুজ্ব যে যেখানে শুনে ॥ 
সীত। ৰিয়। মত ইল ধনুর্ভঙ পণ । 
ভেবে মরে রাজ রাণী হইবে কেমন ॥ 
বশুসর পনর ষোল টহল বয়£ক্রম । 
লক্ষী সরস্বতী পতি আইলে রছে ভ্রম ॥ 


কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ । 


কোঁতোয়াল যেন কাল খাড়া গাল ঝআাকে | 
ধরি বাঁশ খরশাণ হান ছাল হ্াকে । 

গোর ধরি হরি ছরি শব্দ করি কয়। 

কে আমারে আর পারে আর কারে ভয় ই 
জয় কাঁনিল ভাল ভাঁলি ঘত চালি গাজে। 
দেই লম্প ভুমিকম্প জগঝপ্প বাজে ॥ 
ডাঁকে ঠা কাট কাট মাললাট মারে | 
কম্পমান বর্ধমান বলবান ভাঁরে ॥ 

কে স্শাকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ভাঁকে জাগে, 
ভাই ষোঁর দায় তোর পাছে চোর ভাগে? 
করে ধূম অতিজুষ নাহি ঘুম নেত্রে। 
হ্বাতকড়ী পায় দড়ী মারে ছড়ী বেতের ॥ 
নঠশীল মারে কীল লাগে খিল ঈাতে। 
ভয়ে মৃক ক্কাপে বুক লাগে কুক অাতে ॥ 
কোঁন বীর শোষে ভীর দেখি ধীর কাপে। 
খবধার ভরবার যমধার দাপে ॥ 
কোতোয়াল থলে কাল রাখ জালরূপে। 
ছাড় শোর উইল ভোর দিব চোর ভুপে॥ 


১৩১ 


সব দল মহ্াবল খল খল হাসে। 

গেল ছুখ চৈজ্ম সুখ শতমুখ ভাঁষে ॥ 
সুন্দরের শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে | 
ভাবে রায় হায় হায় এ কিদাঁয় মোরে ॥ 
মরি মেন লোভে যেন টকস্ু হেন কাজ । 
জ্ীর দায় প্রাণ যায় উকতে পায় লাঁজ ॥ 
কত বরে বিয়া করে কেব! ধরে কারে । 
কেবা গণে রেশষমনে কত জনে মারে ॥ 
হরি হরি মরি মরি কিবা করি জীয়1। 
কটু কহে নান্কি সন্থে তাপে দে হিয়! ॥ 
রাজ! কালি দিবে গালি ভুণ কালি গালে | 
িবা সেই মাথা দেই কিবা দেই শালে॥ 
দরবার সব তার চাব কার পানে । 

গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জলে 1 
যার লাগি হুঃখভাগী সে অভাগী চায় । 
এ সময় কথ। কয় তবু সশুয় যায় ॥ 

তাঁর সম নিকপম' প্রিয়তম! কেবা | 
দেখা টনল মনে উরল যত কল সেবা ॥ 
সে আমার আমি তাঁর কেব আর আছে! 
সেই দার কেবা আর যাষ কার কাছে ॥ 
দিক দশ গুণে বশ মঙ্থাযশ দেশে । 
করিলাম বদকীম বদনাম শেষে ॥ 
ছাডিবাপ করি পাপ পরিভাপ পাই। 
অহর্নিশ বিমরিষ পেলে বিষ খাই ॥ 

এই মত শত শত ভাবে কড তাপ । 

নত শির যেন ধীর হড়পীর সাপ॥ 
ভারতের গোবিদ্দের চরণের আশ । 
পরিণান হরিনাম আর কামপাশ ॥ 


১৬২ 


বিদ্যার আক্ষেপ। 
প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদযারে কন্ছিল সন্ছচরী, 
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধর! 
সখী তোলে ধয়াধরি করি ॥ 
কাদে বিদা। আকুলকুন্তলে ধর! তিতে নয়নের জলে। 
কপালে কষ্কণ হানে অধীর কথির বানে 
কি ছল কি ছৈল ঘন বলে ॥ 
হ্বায় রে বিধাতা নিদাকণ কোন দোষে হইলি হিগুণ| 
আগে দিয়! নান! দুখ মধো দিন কত স্বুখ 
শেষে ছুখ বাঁড়ালি দ্বিগুণ ॥. 
রমণীর রমণ পরাণ ভাছ! বিল! কেবা আছে আন | 
সে পরাণস্থাড়া হয়ে যে রছে পরাণ লয়ে 
ধিক ধিক ভাঙ্ছণর পরাণ ॥ 
হায় হাঁয় কিকববিধিরে সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে। 
শিরোমণি মস্তকের মণির হৃদয়ের 
দিয়। লয় সুখের নিপিরে ॥ 
কাঁদে বিদা। বিনিয়া বিনিয়! শ্বীম বঙ্ছে অনল জিলিয়। 
ইহ]! কর কার কাছে এখনো পরাণ আছে 
বুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥ 
চোঁর ধরা গেল শুনি রাণী অন্তঃপুরে করে কাগাঁকাঁণি। 
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে 
কাদে দেখি চোরের মুখানি ॥ 
রাণী বলে কাঙ্ছার বাছনি মরে যাই লাইয় নিছলি। 
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ 
ধন্য ধন্য ইনার জননী ॥ 
চোর লরে কোতৌঁয়াল যায় দেখিতে সকল লৌক ধায়। 
বালক যুৰক জর] কাঁণ! খোড়! করে ত্তবরা 
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥ 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার। 


জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বিলুগ্ীমে আমু 
মানিক ১২২২ মালে মর্দনমোহন তর্কালঙ্কীরের 
জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে 
বিদ্যাত্যান করিয়া সংন্কৃত সাহিত্যে নবিশেষ 
পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পঠদ্দশীতেই বক্জ- 
ভাষায় বাঁসবদতত৷ ও রমতরঙ্গিনী নামে ছুই খানি 
পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া 
প্রথমতঃ কলিকাতা গরবর্ণমেন্ট পাঠশালায় মামিক 
১৫ টাকা মাত্র বেতনে একটী পণ্ডিতের কার্ধ্যে 
নিযুক্ত ছন। তৎপরে ২৫ টাকা বেতনে বারামত 
টেবর স্কুলের প্রধান প্ডিত হইয়াছিলেন। অনন্তর 
ফোর্ট উইলিয়ম কাঁলেজের দেশীয় ভাষার অধ্যা- 
পকের আমন গ্রাপ্ত হইয়া! কিয়দিবন মিবিলিয়ান 
গণকে শিক্ষা গ্রদাম করেম। পরে কৃষ্ণনগরে 
কালেজ মংস্থাপিত হইলে তত্রত্য গ্রধান পণ্ডিতের 
পদে মমাঁমীন হন। কিয়দ্দিন পরে তথা হইতে 
কলিকাতায় গ্রত্যাগমন করিয় সংস্কৃত কালেজের 


১১৬৪ 


সাহিত্যাধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে তিনি 
বঙ্গভাষায় বাঁলকদিগের প্রথম পাঁঠোপযোশী 
পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব দেখিয় ক্রমান্বয়ে 
তিন ভাগ শিশুশিক্ষ। প্রচার করেন। অনন্তর 
১২৫৬ সালে মাসিক ১৫০, টাঁকা বেতনে তিনি 
জেলা মুশাঁদাবাদের জজ পণ্ডিত হুইয়া বহরমপুর 
গমন করেন। এবং অবশেষে ডেপুণ্টী মাজে 
টের পদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত জেলার অন্তঃ- 
পাতী জেয়ুয়াকান্দী নামক স্থানে জীবনের শেষ 
পর্যন্ত অবস্থিতি করেন। তীঁছার প্রযত্রে এই 
অঞ্চলে নানাবিধ লোৌকছিতকর কাঁধ্যের অন্ু- 
ষ্ঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে কান্দী হইতে বহরম- 
পুর পর্য্যন্ত যে একটা প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয় 
তাহা অদ্যখপি “মদনতর্কালঙ্কারের শড়ক? বলিয় 
প্রসিদ্ধ অছে। ১২৬৪ লালের ফাল্ভুন মাসের 
সপ্তবিংশ দিবসে তর্কালঙ্কার পরলোক গমন 
করেন । 

মদনমোহন সপুদশ বর্ষ বয়এক্রম কালে রসতরঙ্গিণী 
ও একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বামবদতা 
প্রণয়ন করেন। রসতরঙ্গিণী কতকগুলি আদিরম 
ঘটিত সংশ্কুত উদ্ভট কবিতার ভাষা অনুবাদ মাত্র। 


১৬৫ 


ইহার রচনা ললিত ও মধুর এবং এমন কি, স্থানে 
স্থানে মূল হইতেও বোধ হয় উৎকৃষ্ট ; কিন্তু বর্ণিত 
বিষয় গুলি যার পর নাই অল্লীল। বাঁসবদতা'র 
আখ্যায়িকাঁটা কবির ম্বকপোঁল কপ্পিত নছে ;ভূবন 
বিশ্রুত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরতুময়ী 
মভার অন্যতম রত্ব বররুচির ভাঁগিনেয় সুবন্ধু 
সংস্কত ভাবায় বাসবদত্ত। নামে যে সুললিত কাব্য 
রচন| করেন তর্কালঙ্কাঁর কবি তদীয় উপাখ্যান অব- 
লম্বন করিয়। প্রস্তাবিত তাষা কাব্য প্রণয়ন করেন। 
এই গ্রন্থের রচনাগ্রণালী অতি চমৎকার ও 
অন্ধুপ্রাসচ্ছটা! যার পর নাই মনোহর, এবং বাঁ 
জালা কাব্য নিচয়ের মধ্যে কেবল মদনমোহন 
কত এই বাসবদর্তা কাব্য, ভ্রুতগতি গ্জগতি, পজ- 
ঝটিকা, অস্থুুপ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দো- 
মী কবিতাবলীতে বিভূষিত। পরস্ত ইহার যেরূপ 
কয়েকটা বিশেষ গুণ আছে তদ্রপ কয়েকটা বিশেষ 
দোৌষও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচনা যেরূপ 
মধুর, সকল স্থলে ভাঁব সেরপ প্রগাঢ় নছে এবং 
ইহাতে অনুগ্রাসাদির যেরূপ বাহুল্য লক্ষিত হয় 
তদন্ুুরূপ প্রসাদণ্ডণ দৃষট হয় না। আবার আদি- 
রস বিষয়ক বর্ণনাগুলি ভুরি ভূরি স্থলে মাতিশয় 


১৬৬ 
অল্লীল। এই সকল কাঁরণে প্রস্তাবিত কাব্য জনস- 
মাজে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই। কবি স্বয়ং ও এবিষয় 
বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ফ্লতঃ তিনি পূর্ণবয়সে 
যৌবনকালবিরচিভ এই উভয় গ্রন্থেরই উপর যাঁর 
পর নাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তংপ্রপীত শিশু- 
শিক্ষা তিন খানি অতিশয় গ্রশংসনীয়। তৃতীয় 
ভাঁগেরশেষে “পাখি সব করে রব রাঁতি পোহাইল” 
ইত্যাদি প্রভাত বর্ণন বিষয়ক যে কয়েকটা কবিতা 
আছে তাহার তৃল্য প্রসাদ্ডণ সমলঙ্কৃত কবিতা 
বঙ্গভাষায় অতি বিরল। কলত? তর্কালঙ্কারের 
অনামান্য রচনা শক্তি ছিল একথা সকলেই মুক্ত- 
কণ্ঠে স্বীকার করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে 
জয়দেব যেরূপ আশ্চর্ধ্য রচনা নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন বঙ্গতাঁধায় মদনমোহন স্থলে স্থলে 
প্রায় ত্ত্রপ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আক্ষে- 
পের বিষয় এই যে, যেরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া 
তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তদন্থুরূপ কিছুই 
লিখিয়া যান নাই। 
নিবে বানবদত্তা ছইতে কতিপয় অংশ উদ্ধত 
করা গেল। 


১৩৭ 


বিষুঃসন্নিধানে প্রার্থন1 | 


ওছে নারায়ণ তৰ চরণ যুগলে। 

কোটি কোটি শত কোটি নতি কুলে ॥ 
যে পদ কমল মেব। করেন কমন্স! । 
তাহার মহিমা ওছে কার লাধ্য বল! ॥ 
যাস্াঁতে উদ্ভব! গঙ্গা ভ্বিলোক তারিণী। 
ত্রিপুরাঁরি ভ্রিলোচন শিব বিহারিণী ॥ 
যে পদ পঙ্কজ রজঃ কণা মাত্র পেয়ে। 
পাষাণ মানবী হয়, পাঁপে মুক্ত হয়ে ॥ 
থাকুক সকল অঙ্গ, কেবল চরণে । 

মরি কত গুণ কেব1 পারে নির্বাচনে ॥ 
ওছে কি কছিব তব নামের মহিম? | 
কোটি কোটি ক্প বলে নাছি ছয় সীম! ॥ 
এক বার হরি নামে এত পাঁপ হরে । 
পাপী লোকে তত পাপ করিতে ন1 পারে ॥ 
অনিন্তা তোমার গুণ ওহে চিন্তা মণি। 
বলিতে সকল বুঝি না পারেন ফণি ॥ 
তবে এই দীন জন কি বলিতে পারে । 
বামন হুইয়| হাত দিবে নিশাঁকরে ॥ 
পতিত ভারণ কর্ম যদি হ্থে ভোমণর! 
এদীন ভারিতে তবে ৫কন হয় ভার ॥ 
তুমি না তারিবে যদি পতিত পাঁবন। 
আমার কি হবে প্রভু, তোমারি গঞ্ভন ॥ 
দীননাথ কপাময় আছে যদি নাম। 

নল! করিয়া কৃপা তবে কেন হবে বাম ॥ 
আমি না ছাড়িৰ প্রভু তোসার চরণ | 
মদন কছিছে ইথে আছে প্রাণ পণ। 


১৯৮ 
বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত! 


সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতি বেল! । 
সিতপক্ষ শশিসম বাড়ে প্রতি কা ॥ 
পাষাণের রেখা! সম, সম চিরদিল। 
নিধন হইলে তবু নাছি ভাঁবে ভিন ॥ 
ইস্ার দৃষ্টীস্ত নীর ক্ষীর পূর্বাপর । 

পয় এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর ॥ 
জ্বাল দিয়া ছুঞ্চেরে বিনাশ যবে করে। 
স্টীরের প্রীতিতে নর আগে ভাগে মরে ॥ 
ভলের দেখিয়! মৃত্যু দুধ ভাঁর স্বেছে। 
উথলিয়। উঠে, ঝাপ দিতে সেই দাছে ॥ 
এই মত সঙ্জবের মরণ অবসরে । 

যথা সাধা অপরের উপকার করে ॥ 


খলের চরিত্র | 


খলের চরিত্র কিছু এমনি বিচিত্র । 

কে জানিতে পারে তার কেব! শক্র মিত্র ॥ 
দেখা উহলে দুর উহ্তে করয়ে সন্তাষ 
কাছে আমি বনি কহে মৃছু মৃছ ভাব ॥ 
কিন্তু কুটিলত। ভার প্রতি পায় পায় । 
অনন্ত খলের অন্ত কেবা অন্ত পায় ॥ 
পরদোধ দরশনে সহজ য়ন । 
শুনিতে পরের নিম্দা অসভুত শ্রবণ ॥ 
রচিতে পরের নিন্দ! সহ্ছত্ব রসন1। 
শত মুখ হয় ছেন করয়ে বাসলা ॥ 
দেখিতে শ্বদোষ আর সজ্জনের গুণ । 
অন্ধ হয় সে হুঙ্গাতি এ মমি হিপ 1 


১৬৯ 


ধিন্ধাগিরি বর্ণন | 


যুবরাজ চলে, অগ্রে বিদ্ধযাচলে, রুরে দুরে দয়শন | 
দেখে পুলকিত, ছয় মচকিভ, আনন্দে এফুল্ল মন ॥ 
ব্রহ্ষাণ্ড অখণ্ড, করিবারে খণ্ড, করিতে মার্ভগুরোধ | 
দেখিতে প্রখর, নহত্র শিখর; ধরেছিল করি ক্রোধ ॥ 
দেখি সুরে, পরয়াদ গণশে, সকলে মন্্রগা করে| 
পড়িয় নস্কটে, অগন্তা নিকটে, নিবেদন করে পরে ॥ 
করিয়া বিরোধ) চক্র সূর্ধ্য রোধ, করিয়াছ্ছে বিদ্কাগিরি | 
সদা অন্ধকার, মাছি জবান কার, একি দিব! বিভাৰরী ॥ 
দেবের ছুর্গতি, দেখে শীষে গতি, আগন্তা তথায় যান।. 
গিরি পেয়ে গুক, যু করে গুক, নতি রুরে গুক পায় ॥ 
মুনি ছলে বলে, থাঁক হু) বলে, কুতৃহলে গেল চলে । 
বিন্ধা শুদ্ধমতি, গুক অনুমতি তদবধি প্রতিপালে ॥ 
দেখিল অমনি, স্থানে স্থানে মণি, দিনমণি যেন জ্বলে । 
শাখা শাখামৃগ” বাস খগ মৃগ, তুরগে উরগ চলে ॥ 
করে বীণা! খরি, কত বিদ্বাঁধপি, করিছে মধুর গাঁন। 
ছৈল হৃউচিত, মণিতে খচিত, নিরখিয়া নানা স্থান | 
হীরক পাথর, শেভ থরেখর, শিখরের আগে ভাগে। 
করিয়া নিনদ, কত লী নদ, পড়ে অগ্গি নিম্নভাগে ॥ 
চাকিয়। অস্বরে, গন্্বরে স্বরে, শতেক শহ্বর কুল। 
হরি করে করি, শত শত করি, মারি করিতেছে তুল। 
বানর ত্তল্ল,ক, গণ্ডাঁর উল্ল,ক, কাছে কত পালে পালে। 
গোমুখ গবয়, সবে সমবয়, সুহৃদত। ভার পালে। 
বাস্রাদি শ্বাপদ, দেগ্িলে আপদ, আপাতত উপজ্ঞয়। 
মনুষাদি গেলে, উবু উনু ধ্বেলে, দাছিক কোন সংশয় | 
সমূক কুরঙগ, করে বাম রঙ্গ, ভ্রেষে জন্য জঙগমেতে। 
উষ্ট লোস্ট, খর, তাঁছি বাঁজি গর, অ্রমে নিজ বিক্রমেতে | 
5৫ 


১৫০ 


যমের সোঁনর, হ'তে ধনুঃশর, যতেক শবরগণ | 

দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ৰাকুল, ব্যগ্র অগ্রে ছাড়ে বল ॥ 

দেখিয়া শবরেঃ কেছ ব1 বিবরে, ভরে করে পলায়ন । 

কেছ করি শ্রয়, লইছে আশ্রয়, রুচ্ছুয়ে গন বন ॥ 

অঙ্গে ঝরে ঝরে। কত রক্ত ঝরে, যেন ঝোর1 ঝরে তাঁয়। 

কে মৃচ্ছ্বাগত, কাঁর শ্বীগত, কাহারে! জীবন যায় 

দেখিয়া সকল, মহাকলকল, বিকল কন্দর্পকেতু 

উঠে কত দূর, হিয়ে ছুর ঢুর, কীপয়ে ভয়ের হেতু ॥ 

নামিয়! কৃহরে, শরীর সিহরে, হেরে অন্ধকাঁরময় | 

হারাইয়া দিক, হল বড় দিকৃ, দিক ঠিক নাহি হয় ॥ 

পেয়ে বু কউ, বাহির প্রকোষ্ঠ, অক বদ্ধের ন্যায়। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পড়িয়া ভ্রমেতে, ক্রমেতে বাহির যায় ॥ 
ভয়ে সত্বরে, অভয় উত্তরে,» উত্তরিল পরে আদি । 

হয়ে নিঃশরণ্য, দেখে বিদ্ধারণ্য, ঝনা পশু রাশি রাশি ॥ 

ভার চারি ভীত, ছেরে টহল ভীত, কালী কাঁলীকান্ত ম্মরে ! 

কহিছে মদন, তুলছে বদন, এক্ষণে ভয়ে কি করে ॥ 


গঙ্গা স্তূতি ৷ 


সুরটশৈবলিনী নাম, হইয়া গো মোক্ষথাম, 
ত্রিগুণের গুণ তুমি, একাধারে ধরেছু। 

ছিলে ব্রহ্ম কমণ্ুলে, দ্রবময়ী গঙ্গা হলে, 
কে পায় তোমার অন্ত, অনস্তরে তেরেছ।॥ 

পতিত পাবনী তুমি, পবিত্র করিয়া ভূমি, 
সগরের ধংস বংশ, আমি উদ্ধারিয়েছ) 


অধম করিতে ত্রাণ ক্ষিতিতলে অধিষ্ঠান, 
অপরূপা আনন্দে, অলকাঁনন্দ! হয়েছ ॥ 
গলদেশে দিয়ে বাম, যে করে যে অভিলাষ, 


তুমি তারে মেই আশ? হেলায় পুরায়েছ। 


১৭১ 


আঁমি দীন কি কৰিব, ও মছিম! কি জাঁনিব, 
যে কিছু জানেন শিব, তীরে জ্ঞান দিয়েছ ॥ 
ইজ্জ চন্দ্র আদি যত, সবে তব পদাঁনত; 
বিপিরে বিবিধ মত, জ্ঞান দান করেছ। 
এমত তৰ মছিম1, কে করিতে পারে সীমা, 
একেবারে যম শঙ্কা, ভঙ্কা দিয়ে হরেছ ॥ 
তপ জপ যোগ বল, সকলি তোমার জল্‌ঃ 
মরি কি অসংখ্য ফল। জীবেরে বিতরেছ 1 
কি ভাবে সপত্বী ভয়ে, কিনব! কুতুকিনী হয়ে, 
শিব শির আরোছিয়ে, শরীর সন্বরেছ ॥ 


ওগো সুরধুনি ধন্যে, ভকতবশসল জন্য, 
তুমি মাগো জু, কনো, এই নাম লয়েছ | 

ভগীরথে দিয়ে ছায়া, উদ্ধারিতে দগ্ধাকায়া, 
শতমুখী হয়ে দা, একাশিয়া রয়েছ ॥ 

অয় মৃত্যর্তীয় জায়, মছেশমোহিনী মায়া, 
হয়ে গোঁদাবরী গয়, অবনিতে এসেছ। 

ওগো শিব প্রেমপাঁত্রী, জীবের উকবলাদাঁত্রী, 


মদনের মুক্তি কত হয়ে মাগো বসেছ ॥ 
হিরণানগর ও হরিহর দর্শন | 


যথা ছুখী দেখে ভ্রবিণ প্রবীণচিত হয় 
ঘথ। হরবিত ভৃযিত সুশীত পেয়ে পয় ॥ 
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে । 
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হ্িমাংশু মিলনে ॥ 
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে ! 


শেষে দিবসে বিকাঁশে, আকাশে ভাশ্করে দেখে ॥ 


হুল তেন্বভি সুমতি নরপতি মহাশয় । 
পরে পেয়ে সেই পুরি পরিতুষ্ট অতিশয় ॥ 


১৭২ 


বলে, বধু ছে বাঁচিতে বুঝি বিধি ছিল ঠাঁই । 
চল পরিশেষে পুরি পরিনরে পৌছে যাই ॥ 
যায় &্োছে ষেলি এই বলাবলি করি স্থির! 
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধিটৈ বন্দিয়া ছুই ধীর ॥ 
এসে প্রবেশে লিবেশে শেষে আবেশে ভূুজন ) 
দেখে, একে একে থেকে থেকে সকল সদন ॥ 
চলে, চাইতে চাইতে চারি দিক, চলল চিত | 
যথা পরিপাী রাঁজবাটী হয় উপনীত ॥ 

করে মঙ্ছারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই খরে। 
তথা! বানর বানরী সনে সুখে ক্রীড়া করে ॥ 
যাছে ভুমিনাথ মন্ত্রী সাথ বদিতেন ধীর | 
তথ ফেক্ুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর | 
দৌছে দেখে এই উদবছুখে ছুখিত হৃদয়। 
যবে যায় জলাশায় যথা আছে জলাশয় | 
দেখে স্থচোক সরোসিজ-শোভিত-সরোবর | 
জা! শোভিছে সোপান সারি, সব থরেখর |। 
করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল। 

বহে ধীরে ধীরে সমীর, সে নীীর উল উল || 
ভেবে মনোগত ভাবে, না করিয়া পরকাশ । 
নৃপ কথোপকথন করে বধুর সকাশ || 

দেখ ধখু ছে, কি অপরূপ সরোবর নিপ্ি। 
বুঝি মানসে মানসে রাখি স্জিয়াছে বিধি || 
চল, বেল! বছে যায়, আর দেখিতে সকলে । 
বলে, জলে চলে মজ্জন করিল কুতৃষ্ছলে ॥ 
সারি ভাড়াভাড়ি শান পুজা, কছে অতঃপর । 
চল তর! করি গিয়। ছেরি যথ1 ছরিহর || 

ইহা করি স্থির, ছুই ধীর সরোবর তীরে । 

চলে হুরিহুরে ছেরিতে হরিষে ধীরে হীরে ॥ 


১৭৩ 


দেখে চারি পাশ কুসুম নিবাস সুশোভিত | 

তার মঝে সাজে অপূর্ব মন্দির বিরাজিত || 

তার ভিতর কি মনোহর হরির মূর্তি। 

হেরে হয় যে হৃদয় শতদল দল স্ফর্ভি॥ 

মরি কিবা মুরহুর পূরহ্ছর এক দেছে। 

যেন নীলমণি ম্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে | 

কিবা চঞ্চল চিকুরে শোতে ময়ূরের পুচ্ছ। 

আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ ॥ 
আধা কপাল ফলকে শোঁতে অলকাঁর পাতি । 
আধা ধকৃধক জ্বলিছে জুলন দিবা রাঁতি ॥ 

আধা তিলক আলোকে তিনলোকে করে আলা । 
আধ! বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে তলা ॥ 
কিবা নলিন মলিনকাঁরি নয়ন তরল । 

আপা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আখি যেন রক্কোৎপল ! 
আধা গরল খিলিয়া গল হুহয়াছে নীল। 

হইথে টবকুষ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল ॥ 
আধা বনমাল! গলার ভুলার যোগী মন। 

আধ। রূক্ষ অক্ষমালা, আলা করে (এিভুবন ॥ 
আধা কুস্ক,ম কম্তরি হরিচন্দন চর্চিত, 

আধা কলেবর ভূষাকর ভল্ম বিদুযিত ॥ 

কিব! কর কিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র | 

আধা অমর ডমৰক করে আধা শিঙ্গা বক্র ॥ 

আধা কালিয়ার কটিতটে আটা দীতধড়া | 
আধা বাঘ ছাল তোলার ভূজগমাল। বেড়া ॥ 
আধা চরণ কমলে শোভে কাঞ্চনে মঞ্তীর | 

আধা ফণিমাঁল! ফৌঁশ ফোঁশ গরজে গভীর | 
দেখে এই রূপে অপরূপ রূপ হরিহর || 

রাজা পুঁজ বিধি যথাবিধি করে ততঃপর | 


গ্রতাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 


শিপ 


কলিকাতাঁর ১৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরে 
কাঁচড়াপাঁড়ী নীষে একটা গ্রাম আছে; তথায় 
১২১৬ সালে কৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জম্ম পরিগ্রহ 
করেন | তিনি কখন কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু অতি শৈশবকালে 
হইতেই কবিতারচন। বিষয়ে প্রগাঢ় অন্রাগ 
প্রদর্শন করেন এবং যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইবার 
পূর্কেই তীহার মানদ মরোবরে সেই কদনীয় 
কবিতা কমল বিকমিত হয় যাহার মুধাময় সুমধুর 
োরভে দিগন্ত পর্যন্ত অদ্যাপি আমৌদিত রহি- 
য়াছে। ১২৩৭ লালের ১৬ই মাঘ হইতে ঈশ্বরচন্্ 
গুপ্ত যত মথাত্ব। যোগী ন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসা্চে 
ও আন্কুল্যে স্প্রমিদ্ধ সংবাদ প্রভাকর পত্র প্রচার 
করিতে আরন্ত করেন। এই প্রভাকর পত্রের 
সহিত তাহার নাম একনপ স্সম্বদ্ধ হইয়! রহিয়াছে 
যে ইহার নামোচ্চারণ মাত্রেই তীহার নাম এবং 
উহার নামোচ্চারণ মাত্রেই ইহার নাম ন্মৃখিপথে 
আরঢ় হয়। যেরূপ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লাখের 


১৭৫ 


পরিবর্তে কবিকষ্কন নামটা সতত ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নামের পরিবর্তেও অনেকে 
সেই রূপ প্রভাকর আখ্যা্টী ব্যবহার করিয়] 
থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর গুপ্ত ও প্রভীকর এই ছুই 
নামেই তিনি সমান প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব 
স্টাাকে “গ্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত” বলিয়া 
নির্দেশ করিলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। 

প্রভাকরের কলেবর বাদ ও বিজ্ঞাপন দ্বারাই 
পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। ম্বৃতরাৎ অম্পাদয়িতার 
কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার মেরূপ সুবিধা হইত 
না। এই নিমিত্ত তিনি এক খানি মানিক প্রভা- 
কর প্রগরণে প্রত্ত হন। এতদ্্যতীত সাধুরগ্জন ও 
পাষওড পীড়ন নামে ছুই খানি সাপ্তাহিক পত্রও তৎ- 
কর্তৃক সম্পাদিত হইত। সাধুরঞ্জন সাধুদিগের চিত্ত 
রগুনেপিযোশী বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বিভুষিত 
থাকিত এবং পাষগুগীড়ণে পাষগুগণের অঙ্কুশ 
স্বরূপ নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হুইত। 
ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর (পুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য 
মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত িসরাজ? নামক পত্রের 

ছিত পাষণ্ড পীড়নের কিয়ৎকাল বিষম বিমংবাদ 
চলিয়া ছিল। এমন কি সম্পাদকের প্রকাশ্য রূপে 


১৭৬ 


পরস্পরের কুৎনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যারপর 
নাই অশ্লীল বিষয় লিখিয় স্বন্ব পত্র দূষিত করেন। 
কবিবর ঈশরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধ প্রভাকর, হিত- 
প্রভাঁকরঃ বোধেন্দুবিকাঁশ এবং ভারতচন্দ্রের 
জীবন চরিত এই কয়খানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁরত- 
চন্দ্র রামপ্রসাদ, নিথুবাবু হরুঠাকুর রামবন, 
নিতাইদান প্রভৃতি কবিগ্রণের জীবন চরিত সংগ্রহ 
করিয়। প্রভাকর পত্রে ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় 
প্রকাশ করেন। পরে ভারতচন্দ্রের জীবন রততান্তটা 
স্বতন্ত্র পুস্তকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। প্রবোধ 
প্রভাকর ও হিতগ্রভীকর এই উভয় গ্রন্থই 
থদ্য পদ্যনয় চম্পু কাব্য। প্রবোধ প্রভাকর 
আত্মতত্ত্ব বিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ ও ছিতগ্রভাকর 
বিকুশন্মাক্কত সংহ্কৃত হিতোৌপদেশর আভাস লইয়া 
বিরচিত। হিতপ্রভাকরের ইতিরভটা অতিশয় 
কৌতুছল জনর্ক ; যে মহাত্মা হ্স্তর সাগর পার 
হইতে এতদ্দেশে আনিয়া হিন্দুমহিলাদিগের 
ছুরবস্থা নন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাহাদিগের দুঃখ 
বিমোচনে ও উন্নতি সাধনে ক্ৃতসঙ্কণ্প হইয়া 
ছিলেন ও তহছ্দেশে অশেষ ক্রেশ স্বীকার ও 


১৭ধ 


বিবিধ বিত্ব বিপত্তি অতিক্রম. করিয়া অবশেষে 
যাহাতে তাহাদের অবিদ্যারূুপতিমিরাচ্ছন্্ন মানসা- 
কাশে বিদ্যার বিমলজ্যোতি বিকীর্ণ ছয় তাহার 
মহৃপায় বিধান করিয়াছিলেন, এবং এই মহানগরীস্থ 
হেহুয়া দীর্ঘিকার বায়ুকোণস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের 
পরম রষণায় অষ্টালিকা্া ষাঁছার কীর্তিস্তত্ স্বরূপে 
অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে, সেই বঙ্গীয় অবলাকুল 
হিতৈষী বেখুন সাছেব মছোদয়ের অনুরোধে এই 
কাব্যখানি প্রণীত হয়। ইহার রচনা সরল ও 
প্রাঞ্ল। বোধেম্দু বিকাঁশ সংস্কৃত প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটকের মর্ধ লইয়া রচিত, ইহার 
অধিকাংশই ছাম্যরমে পরিপূর্ণ হাস্যরস বর্ণনায় 
গুপ্ত মহাশয় অতিশয় নিপুণ ছিলেন ফলতঃ 
এ বিষয়ে তিনি যেরপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন সেরপ আর কোথাও লক্ষিত 
হয় না। 

১২৬৫ মালের ১০ই মাঘে তিনি পরলোক 
গমন করেন। 

নিম্নে হিতগ্রভাকর হইতে কয়েকটা অংশ 
উদ্ধৃত করা হইল। 


১৭৮ 


যেমন আপন প্রাণ, প্রিয় আপনার । 
সেরূপ সবার প্রাণ, প্রিয় সবাকার ॥ 
আপন শরীরে যথা, আপনর স্েছ। 
সেইরূপ সবে দেখে নিজ নিজ দেহ ॥ 
অতএব উপদেশ, লঙ্ছ জীবগণ। 
আত্মব কর সবে, দয়া-বিতরণ ॥ 
নিজ-নুথে সুখি যাঁরা, দুখি নিজ দুখে । 
ভ্রমেও তাঁদের নাম, এনোনাকো মুখে ॥ 
আপনি আপন ভাবে, করি প্রণিধান | 
০প্রমভরে দেখ ভবে, সকল জমান ॥ 


বুদ্ধিদেষে, যে পুকষ, ছ্বেষের অধীন | 
স্বণায় সতত যাঁর, মানস-মলিন ॥ 
কিছুতেই নহে তুষ্ট, কষ্ট প্রতিক্ষণ । 
স্থুথের অস্বাদ নাহি: পায় তাঁর মন ॥ 
নিয়ত ক্রোধের বশে, থাকে যেইজন । 
বোধের সহিত তাঁর, না সয় মিলন ॥ 
মিছে মিছি ভয় পেয়ে, যে, হয়ঃ আকুল ; 
পশুর সহিত তার, সদ] সমতুল ॥ 
পরভাগ্য-উপজীবী, যেইজন হয়! 
চিরছুখী বলি তারে, স্বুখী সেই নয় ॥ 


লোতভেতে ক্রোধের জন্ম, ক্রোধে বোধ যায়। 
বোধহীন হোলে নর, কি রহিল তায় ॥ 
লোভ হোতে হয় সদা, কানের সঞ্চার | 
এই কাম, নানারূপ, দোষের আধার ॥ 
লোভেতে জন্মায় মোহ, নাহি থাকে শিব । 
পড়িয়া মায়ার ঘোরে, মারা যায় জীব? 


১৭৯ 


পদেপদে, পরিতাপ, দিবানিশি শোঁক। 
লোঁতের অধীন হোয়ে, মরে কত লোক ॥ 
এই লোভ সমুদয়, গাঁপের আধার। 
লোভের অধীন জীব, ছোঁয়োনশকে। আর ' 


আগেভাগে, কোনে! কর্মে, দিওনাঁকো হাত 
পদেপদে, ঘটে তায়, বিষম বাঘাত ॥ 
ছোটে, বড়, সকলের, অভিমত লগু। 
ভাল, মন্দ, যুক্তি করি, অগ্রসর হও ॥ 
কার্ধ্য যদ্দি সিদ্ধ হয়, কত উপকার 
সমভাঁগে ফলভোগ, হয় সভাঁকার ॥ 
বিড়ম্বন! হোলে পরে, কত তায় ক্ষতি | 
সৰ দেষ পড়ে এসে, প্রধানের প্রতি ॥ 
সবে করে অপমান, অশেষ প্রকার । 
পুরস্থার কোথা তর, তিরস্কার সার ॥ 
অতএব শুন শুন, যুবক-সমাজ। 

আগে করি বিবেচনা, পরে কর কাজ ॥ 
দশে-মিলে যুক্তি করি করিব যে কাজ। 
সে কাজ অসিদ্ধ হোলে, কিছু নাই লাজ ॥ 
ইক্দ্রিয়দমন হয়, সম্পদের পথ । 

যেপথে করিলে গতি, পুরে মনো রথ ॥ 
ইর্জিয়ের অশাসন, সুপথ-তে। নয়। 
সেপথে করিলে গতি, অধোগতি হয় ॥ 
ছুই পথ বর্তমান, রয়েছে প্রকাশ । 

সেই পথে গতি কর, যাছে অভিলাষ ॥ 


১৮৩ 


মিত্র সহ একত্র, যে শ্ঁহ্ছে সক্ববাঁস | 
পবিন্র তাছার সব, ধন্য তর বাস ॥ 
উত্তরত পরস্পর, স্মুখের সম্ত।ঘ । 

ন। বছে কাহারে মনে, হৃখের বাতাস ॥ 
সাধু ভাঁবে সদাচাঁর সদ সদাালাপ। 
একেবারে দুর হয়, সকল বিলাপ ॥ 
পরস্পর ভেঙ্গে যায়, উভভতয়র ভেদ । 
কারে! মনে কিছু মাত্র নাহি থাকে খেদ ॥ 
উভয়ের এক ভাব স্বভাবে সরল । 
মনের মন্দিরে নাই গরিম। গরল ॥ 
এরূপ প্রণয়-ভাবে, কাল কাটে যারা । 
সাখু সাধু, ধরাতলে, পুণ্যবান তাঁরা ॥ 


দিনকর যদি ছয় পশ্চিমে উদয় | 
অমার নিশিতে যদি শশী দৃশ্য হয় ॥ 
বুদ্ধের যদ্যপি ছয় যেখবন সঞ্চার | 
মৃত প্রাণী প্রাণ যদ্দি পায় পুনবর্বার ॥ 
শিশখরের শিরে যদ্ধি ফুটে শতদল্‌ | 
কখনহ খল তবু সবে না সরল ॥ 


হুরিদ্রার চাক রূপ যদি হয কালো । 
জোনাকি যদ্যপি ধরে চক্দ্রিকার আলো। 
লোঙ্থায় যদাপি হয় ফুলের সেখরভ। 
কুপুত্বে যদ্যপি হয় কুলের গে$খরৰ ॥ 
ুধাব যদি হয় সাপের গরল । 

কখনই খল তবু কৰে ন। সরল ॥ 


৯৮৯ 


আমিষ ভক্ষণ-রোগ য্গি ছাড়ে বক। 
দকণ ঠযাকি-রোগ যদ্দি ছাঁড়েঠক 
ভাট যদি শ্রাদ্ধ বাড়ী তষ্ঠি নাহি পাড়ে। 
আমূলায় মামলায় ঘুষ যদি ছাড়ে ॥ 
হাকিম যদাপি ছাড়ে বিচীবের ছল । 
কখনই খল তবু হবে না সরল ॥ 


€লাভেতে ক্রেধের জম্মা, ক্রোধে বোধ হয় | 
বোধহীন হলে নর, কি রহিল তায় ॥ 
লোভ হতে হয় সদা কামের সধ্তার | 

এই কাম নানা রূপদোোষের আধার ॥ 
লোভ্ডেতে জম্মীয় মোহ নাহি থাকে শিব। 
পড়িয়! মায়ার ঘোরে মারা'যায় জীব ॥ 
পদে পদে পরিতাপ দিবানিশি শোক । 
লোভের অদ্ীন হয়ে মরে যত লোক! 

এই লোভ সমুদায় পাপের আধার । 
লাভের অধীন জীব হুয়োনাকো আর ॥ 


হিৎশআ্রকের সহ-বাঁস, নর হয় উচিত । 
ভক্ষকের প্রেম কোঁথ1, ভক্ষ্যোর সহিত & 
খলের প্রণয়ে সার. কৰে হর স্থিত | 
হিত ভেবে ও্রীতি কোরে, ঘটে বিপরীত ॥ 
প্রেমভাবে থাকে কেথা, করী আর হরি? ! 
প্রেমভাবে থাকে কোথা, জরি আর ছরি ? ॥ 
ভাঁঘ বল, কোনকালে, মেষপালে পালে 71 
কোন্কালে প্রেম হয়, ইছুর বিড়ালে ? & 
কোন্কাঁলে প্রেম হয়ঃ পুণা আর পাপে 
কোঁন্কালে প্রেম হয়, বেতী আর সাপে ॥ 
১৬ 


১৮২ 


কোনকালে প্রেম হয় আলো আর ঘোরে । 
কোন্কালে প্রেম হয়, সাধু আর চৌরে ? ॥ 
কোরঁ্নকাঁলে কাচ সন্থ, তুলা হয় ছেম। 
হটন-সহই, সবলের কবে হয় প্রেম ? ॥ 
অমৃত গরল সহ, কখনে। কি রয়?। 

ছধধের সন্থিত কোথা, ঘোঁলের প্রণয়? ॥ 
এক ঠীই কোথা থাকে, সত্য আর ছল ?। 
বলের প্রেমে প্রেমী, কবে ছয় খল? ॥ 
ব্যাধের নিকটে কোথা, প্রেম পার পাখি | 
কুঠারের কাছে কোথা, প্রেম পীয় শখি ? ॥ 
কোঁন্কাঁলে মিল হয়, অগ্নি আর জলে?! 
কৌন্কাঁলে মিল হয়, শুনা আর স্ছলে? ॥ 
সরল স্বভাবে হোলে, উভয় সমান । 
পরস্পর প্রেম করা, বিহিত বিধান ॥ 

কুল, শীল, স্বভাবের, নিয়ে পরিচয় । 

সবি শেষ জ্ঞাত হবে, ভাব সমুদয় ॥ 
অকনম্মাৎৎ আগন্তকে, করিয়া বিশ্বাস | 
কানোমতে বিধি নয়, তাঁর সহ বাস॥ 
স্বভাবে জানি যারে সুশীল সুজন | 
মিত্রভাঁবে লৰ গিয়া, তাহার শরণ ॥ 

তাঁর সহ সদাল্াপে, দুর হবে ছুথ । 

স্থির প্রেমে চিরকাল, পাব কত ম্খ ॥ 


কোনরূপ অভিলাঁষে শক্র যদি কাছে আনে, 
শ্মধুর শ্রিয়ভাষে কর তাঁর তোষণা | 
গ্রেমভাবে মনে ধরি পূর্বভাৰ পরিহরি, 
দ্বেষভাঁব দূর করি স্বত্াবেরে দোষলা ॥ 


১৮৩ 


বখহ্থিরের শত্রু যারা কি করিতে পাঁরে ভারা, 
ভিতরের শক্রগণে একেৰাঁরে রোষনা | 

ভেদ নাছ আত্ম পরে থাকে নিজ ভাঁকভরে, 
অনুরাগ রৰিকরে “ত্ৰান্তিনদী,» শোষন] | 
আপনার কলেবরে মানসের সরোবরে, 
যোহন-মরাল চরে সেই পাখি পোষন! | 
নিজবোঁধ কবে হবে নিজতাঁন তাঁৰ সবে, 

এই ভবে বিধিরৰে রবে তবে ঘোষণা ॥ 


অতিশয় নীচ লোঁক, বাসে যদ্দি আসে । 
প্রিয়তাষে সাধু তারে, তথনি সম্তাষে । 
সমাদর, সাধুভীব, সুজনের কাছে। 
স্থল, জল, আঁজনের অভাঁব কিআছে ॥ 
মহতের মহিমার, কি কহিৰ ভেদ । 

তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাহি ভেদ ॥ 
কিছুতেই নাছি ভাবে, মান অপমাঁন। 
শক্র আর মিত্র ভার, উভয় সমান ॥ 
দেখ দেখ, নিশাপতিঃ কিব। শুণ ধরে ॥ 
ইতর বিশেব, কিছু, ভেদ লাছি করে ॥ 
দেখখাৰা, চণ্ডাল নীচ, কোথ! বি প্রবর ॥ 
জমভী'ব সকলের, ঘরে দেন কর ॥ 
কুঠারে তর মূল, ছেদন, যে, করে। 
ছায়দাঁনে তক তবু; তাপ তার হরে ॥ 
স্বকরে আখের মূল, যেঃ করে ছেদন। 
মধুর আন্মাদ তারে, করে বিতরণ & 


সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান | 
যে, করে, আশ্রিত জনে, আশ্রয় প্রদান ॥ 


১৮৪ 


তাঁরেই, সুজন, বলে সকল সুজনে । 

যে করে অভয় দন ভয়শীল জনে ॥ 
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মাঁনে । 
ঘেজন মানির মান রাখে নিজ মাতে 
প্রিয় বোলে ধাধি তারে, প্রণয়ের জালে) 
ঘেজন সম্ায় হয় ৰিপদের কালে | 
পনের সার্থক করি সেছ পাঁয় সুখ । 
যাচকে যাহার কাছে ন। হয় বিমুখ ॥ 
অত সাধু ধর্ম শীল, শুক বলি তাঁরে | 
সুনীতি শিখায় যেই সাখু ব্যবহারে 1 
পূনা তার অপ্ায়ন পণ্ডিত সেজন । 
উপদেশ্ে করে যেই সহশয়-ছেদল 1) 
তাঙ্তারে স্বভীবদশীতা বলে সর্ঝজনে । 
অনাথ দেখিলে যাঁর দয়। হয় মনে ।। 
কেৰা! আত্ম কেবা পর কে বুঝিতে পাঁরে | 
বে হয় বাথার বাথী আত্ম বলি ভারে |) 
দেশের বুশলকারী উত্তম নে জন। 

যে জন নিয়ত করে বিদ্যা বিতরণ 1॥ 
ভুলন1 না হয় তাঁর কাহারো সহিত । 
কখনো না! করে যেই পরের অহ্িিত 1 
সুশীল সুধীর সেই পুক্রষের সাঁর | 
আপনার নিন্দ। শুনে ক্রোধ নাই যার 1 


বিশেষ কারণে সাধু যদি করে ক্রোধ । 
তবু তার মন হোতে নাহি যায় বোধ 1 
সে রাগ স্বুরীগ তায় নাহি কিছু ভয়। 
বোপের উদয় থাকে ক্রোধের সময় 1) 


৯৮৫ 


হিতকর ক্রোধ সেই স্বভাবে সব্ঝার | 
কদাচ না হয় তায় মনের বেকার ॥ 
যদাপি জ্বলিয়। উঠে ভূণের অনল । 
তাহাতে কি তণ্ত হয় জলধির জল || 
অতএব থাকো সদ] সাধু-সন্সিধান | 
রাগ আর তু্টি যার উভয় সমান || 
স্থজনের €প্রমে কতু নাহি অপকার । 
রোষে তোষে উপদেশে কত উপকার ॥। 


ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার । 
অবিকল সেরূপ সতের বাবস্থার || 
হয় গিয়। চড়ে ফুল মাথার উপর । 
নতুবা বিলয় হুয় বনের ভিতর || 
হুর হয় নরশ্রেষ্ঠ মহ যে হয়| 
নতুবা বিজন বনে দেহ করে লয় | 


সংসার রসের তক হজে সরল । 
তাহাতে ফলেছে ছুই সুরনাঁল ফল।। 
এক ফল “কাবা স্ুুধারস-আনম্বাদন'” | 
আর ফল “স্কুজনের-সহ্হিত মিলন?” 1 
বেন! বিফল কতু হবেনা বিফল। 
যাঞ্ছে যাঁর অভিকচি লহ মেই ফল ॥ 
প্রথম ফলের স্বাদে তৃণ্ড ছয় মন। 
দ্বিতীয় ফলের স্বাদে সফল জীবন 11 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


শাশিশেসপি 


হুগলী জেলার অন্তঃপাঁতী শিবপুর গ্রামে 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামস্থান। ইনি এক্ষণকার 
একজন অন্ত্ান্ত ডেপুটা মাঙ্গিষ্টরেট। ইনি স্বগ্র- 
ণীত 'পাচ্রিনী উপাখ্যান” নামক কাব্যের ভুমকায় 
লিখিয়াছেন 'কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে 
আমার প্রগাঢ় আমক্তি সুতরাং মানা ভাষার 
কবিতাকলাঁপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেককাঁল 
সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্বাঁপেক্ষ' ইতলত্তীয় 
কবিতার সমধিক পধ্যালোচন। করিয়াছি এবং 
নেই বিশুদ্ধ গ্রণীলীতে কবিত1 রচনা করা আমার 
বহুদিনের অভ্যাঁস। বাঙ্গালা সমাঁচার পত্র পুগ্জে 
আম চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়মে উক্ত প্রকার 
পদ্য প্রকাশিত করিতে আরস্ত করি'। নাঁয়ক 
নায়িকার প্রেম 'সঙ্ঘটনাদি “আদিরসাশ্রিত কাব্য 
গ্রবাছে ভীরতবর্ীয় যুবকদিগের চিতক্ষেত্র পাবিত 
কর! কর্তব্য নছে* এই বিবেচনায় রঙ্গলাল কর্ণেল 
টড্‌ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক 


১৮৭ 


হইতে ক্ষত্রিয় রমণীকুলশিরোমণি পতিপরায়ণ! 
পদ্মিনীর বিবরণ অবলম্বন পুর্ববক “পানী উপাখ্যান” 
নামক প্রসিদ্বা কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গভাঘায় 
কবিতা রচনা বিষয়ে এক নুতন প্রণালী প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত তিনি কর্মদেবী' ও 
শূরনুন্দরী” নামে অপর ছুই খানি কাব্য প্রণয়ন 
করিয়াহেন | আমাদের বিবেচনায় তাহার কাব্য- 
ত্রয়ের মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যানই সর্কোৎকুষ্ট। এই 
কাব্য গুলির মধ্যে স্থলে স্থলে প্রত কবিত্বের 
বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ রঙ্গলালের 
কবিত্ব শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে; তাঁহার রচন। 
প্রণালী ও ছন্দোবন্ধও মন্দ নয় এবং তংগ্রণীত 
কাব্য নকল স্থানে স্থানে প্রগাঢ় ভাব সমূহে 
পরিপুর্ণ| বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে তিনি যে কবি 
ও সুপথপ্রদর্শক বলিয়! চিরকাল সমাদৃত হইবেন 
তদ্িষয়ে অণুযাত্র সন্দেহ নাই। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যুকুন্দরাম কৃত বিখ্যাত 
চণ্তীকাঁব্যের এক নুতন সংস্করণ প্রচার করেন। 
স্বপ্রচারিত গ্রন্থের প্রারস্তে তিনি কবিকঙ্কণের 
কবিত্বাদি সংক্রান্ত যে সমালোচনাঁটী সন্নিবেশিত 
করিয়া দেন তাহা অতি চমৎকার এবং তদ্দারা 


১৮৮ 


তাহার বিদ্যাবস্তা বুদ্ধিমত্তা! ও সন্ধদয়তার সবিশেষ 

পরিচয় পাওয়া যায়। সুগ্রনিদ্ধ এডুকেশন 

গেজেটের ইনি কিছুদিন সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
পদ্মিনী উপাখ্যান হইতে উদ্ধত । 


সর্ব সুলক্ষণবতী, ধরাঁধামে যে যুৰতী, 
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে। 

সেই নাম নাম যাঁর, সেরূপ প্রক্কাতি তাঁর, 
কত গুণ কে কহিতে পারে? 

পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা, 
আবিভূতি হ্ৃদ্র পদ্মাননে। 

কি কব লঙ্জীর কথা, লতা! লজ্জাবতী যথা, 
মৃত-প্রায় পর পরশনে ॥ 

মেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমতি গতি, 
রাজকুল চক্রবত্তা তীম। 

ধর্মে পর্মপুত্র সম, রূপে সহ্ছদেবৌপম, 
বীর্ধো পার্থ, বিক্রমেতে ভীম || 

যোগ্য পাত্রে মিলে যোগা, সুধা স্বুরগণ ভোগা, 
অস্বুরের পরিশ্রম সার। 

বিকশিত তামরসে, অলি আমি উড়ে বসে, 
ভেক ভাগো কেবল চীৎকার || 


ক্ষত্রিয়দিগের গ্রাতি রাজার উহমাহ কাবা। 


“স্বাধীনতা হীনতায় কে বীচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চাঁয়। 

দামত্ব শৃঙ্খল আঁজি কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় ॥ 


১৮৭৯ 


কোটি কণ্প দাঁস থাকা নরকের প্রায় ছে, 
নরকের প্রায় ! 

দিনেকের স্বাধীনতা, শ্র্থস্ুুখ তায় হ্কেঃ 
স্বর্ণ-নুখ তায় ! 

এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে, 
মানসে উদয় । 

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হছে, 
ক্ষত্রিয়-তনয় || 

তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে, 
হৃদয়-নিলয়। 

নিবাইতে দে অনল বিলম্ব কি সয় হে, 
বিলম্ব কি সয়? 

অই শুন ! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে, 
ভেবীর আওয়াজ | 

লাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাঁজ সাজ হে, 
সাজ সাজ সাজ।। 

চল চল চল সবে সমর সমাজ হে, 
সমর সমাজ । 

রাখন টপভৃক পর্ন, ক্ষত্রিয়ের কায হে, 
ক্ষত্রিয়ের কায || 

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার শে; 
রাজপুতনাঁর | 

সকল শরীরে ছুটে কধিরের থার হে, 
কধিরের ধার || 

সার্থক জীবন আর বাহু-বল তাঁর হে, 
বাছৃ-বল ভার। 

আত্মনাঁশে যেই করে দেশের উদ্ধার ছে, 
দেশের উদ্ধার || 


১৯০ 


কতাঁস্ত-কোঁমল-কোলে আমাদের স্থান ছে, 
আমাদের স্থান । 

এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে, 
হইব শয়াঁন 11 

কে বলে শমন সভা ভহয়র নিধান হেঃ 
ভয়ের নিধান? 

শ্্তিয়ের জ্ঞাঁতি ঘন, বেদের বিধান হে, 
বেদের বিধান || 

্মরহ ই ক্ষাকু-ৰহশে কত বীরগণ হে, 
কত বীরগণ। 

পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে, 
তাঁজিল জীবন || 

ম্মরহ ভাদের সব কীর্তি-বিবরণ হে, 
কীর্তি-বিবরণ | 

বীরত্ব-বিযুখ কোন ক্ষত্রিয়-নন্দন হে, 
ক্ষত্রিয়-নন্দন ? 

অতএব রণভূমে চল ত্ত্বরা যাই হে. 
চন ত্বরা যাই। 

দেশহিতে মরে যেই তুলা তার নাই হে, 
তুল্য তার নাই || 

যদিও যবনে মারি চিতোঁর না পাই হে, 
চিতোর না পাই। 

স্বর্গ সুখে স্ুখী হব, এসো সব ভাই হে, 
এসো! সব ভাঁই 115 


যবনদিগের ছারা চিন্তার অধিকার | 


নিহত নিকর শ্টুর, পড়িল চিতোর পুর, 
হিন্কু-সূর্যয অস্তভগিরি-গত ) 


১৯১ 


দাসত্ব ছর্জর ক্রেশ, রাঁজ-স্থাঁনে সমাঁৰেশ, 
ত'প তমস্যিনী পরিণত || 

যখন যবন আমি, জঅমর-তরদ্দে ভান, 
পৃর্ুরাজে পরাভূত করে । 

হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ, 
ছিল মাত্র চিতোঁর নগ্বরে 11 

যথা ঘোর অমানিশা, তমঃ-পুর্ণ দশ দিশা, 
আঁকাঁশে জলদ আড়ম্বর | 

মেঘহীন একদেশে, বিনল উজ্জ্বল বেশে, 
দীপ্তি দেয় তাঁরক সুন্দর ||. 

অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অদ সঙ্গ, 
স্রোতে ছয় ভূণ তিন খাঁন। 

তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়, 
পরিক্লান্ত পোতপতি প্রাণ | 

বিপদ-বারণ-হ্কেতু, শৈলোঁপরি যেন কেন, 
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা! পা | 

সেরূপ ভাঁরত-দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে, 
ছিল মাত্র রাঁজপুতনায় || 

কি হুইল হায় হ্যায়! সে নক্ষত্র লুণুকাঁয়, 
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল । 

যবনের অহঙ্কার, চুর্ণ হয়ে কত বার, 
এই বার হইল মফল।। 


কি হইল হায় হায়! কোঁথ! সব মহ্থাঁকাঁয় 
তেজ:পুত রাজপুতগণ? 

প্রভাতে উঠিয়ে তাঁরা, যুঝিয়ে দিন সারা, 
প্রদোষেতে সুদিল নয়ন )। 


১৯২ 


কে তাক্গিবে সেই ঘুম? ঘোঁর কাঁলানল ধূন। 
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার। 

মুদিয়াছে হ্ৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সম্ম, 
নাহি তাছে শ্বামের সঞ্চার ॥ 

ধরাতলে লোটা ইয়ে, নাসা রন্ধু পনারিয়ে, 
তুরঙ্গ পতিত শত শত | 

বিল্কারিত তবু তাঁয়, শ্বাস নাহি আসে যায়, 
রুকেতে রমন। নির্গত || 

খুনিত কার্পাস প্রীয়, ফেন লালে শোতা পায়, 
নৰীন শ্যামল দুর্বাদল। 

মরকত বিজটায়। কিবা শোতে প্রতি ভায়, 
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তীফল ॥ 

অদ্ভুরে আরোহী তাঁর, প্রদে'ষের পদ্মাকার, 
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি । 

যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম, 
ধূলীয় যেতেছে গড়াগড়ি || 

যে অপর স্ুুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর, 
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন | 

দেই অধরেতে আমি, বায়সী স্থথেতে ভাসি, 
চক্ষে চঞ্চ, করিছে ঘাঁতন ! 

হত হিন্দু নৃূপমণি, উঠে জয় ভয় ধনি, 
যবনের শিবির ভিতর | 

আনন্দ-জলধি পর, তাঁসিলেক দিলীশ্বর, 
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর || 


১৯৩ 


কর্ম্মদেৰী হইতে উদ্ধত । 
রাজপুভ সাধুর বিবরণ | 


ঘশল্মীর-অন্তঃপাঁতি, দেশেছিল ভর্উজাতি, 
অধিপ অনঙ্গদেব তাঁর। 

পুগল দেশের নাম ভার পুত্র গুণধাঁম, 
জাধুনীষা, বিক্রম-আঁধাঁর ॥ 

মহা! পরাক্রান্ত বীর, কতু নছে নত শির, 
প্রভতাঁপেতে প্রথর-তপন। 

সঙ্গে সব সহচর, শুরবীর পরিকর, 
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ॥ 

হুঠ-ধর্মে হধ অতি ছুঠ হঠু সদশগতি, 
জদাগতি পরাভূত তায়। 

ড় বড় দড় বড় অশ্বর্গালনায় দড, 
ছোট বড় জানা নাছিযায়॥ 

ছয় যবে মনোরথ, পাচ দিবলের পথ, 
পণচ দণ্ডে উপনীত হয় । 

ধলিক বণিকগণ, ভীত-চিত অনুক্ষপ, 
কখন আসিয়ে লুটে লয় ॥ 

বাঁল রগ্ধ বনিতাঁরে, সদ! ভোঁষে সদাঁচারে, 
যথা! সমাদরে রক্ষা করে। 

কিন্ত মিলে সমযোগা, সর রসের ভোগ্য, 
একেবারে ভীমবেশ ধরে ॥ 

বিশেষ যবন প্রতি অরোষ আক্রোশ অতি, 
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে । 

লাকদিযে চড়ে ঘাড়ে, ভুঙফিভলে টেনে পাড়ে, 
শত খণ্ড কৰে তরবারে ॥& 
১৭ 


১৯৪ 


পুর্বদিগে বিযুত পদী, পশ্চিমেতে বিন্ধুনদী, 
সাধুর শুর ত্ব-অধিকার | 

বিনশন মহাটবী, যথ। খর রবি-ছবি, 
মরীচিক! করে আবিষ্কার ॥ 

ব্যাপিয়। বলহৎ, দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ, 
নাহি ছায়া, নাহি তক লতা । 

দুরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়, 
তাহে চণক তটিনী সঙ্গতা ॥ 

তটে পুষ্প উপবন, শোভা পায় সুশোতিন, 
ব্ক্ষ-বল্লী ছায়া! করে দান। 

আন্ত-পান্থ্-চিত্তহর নয়নের তৃত্তিকর” 
ভাল বটে, ভানুর এ ভাগ ॥ 

সীধ এই বিনশনে, সহচরগণ সনে, 
অনায়াসে করিত ভ্রমণ। 

মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি, 
করেছিল গহন শালন ॥ 

পঁণচ হাতিয়ার ধরা, আপদ মস্তক পাঁর!, 
অয়স রচিত পরিচ্ছদ । 

স্থুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝনু ঝন্‌, 
ঝকু মক ঝলক বিশদ ॥ 

শীতল কঠোর ধর্ম, অসিচন্ন আর বন, 
সশজ শষা। তাহাই সকল। 

চালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর, 
কিছু মাত্র না ছয়ে বিকল ॥ 

সেই চালে পিত জল, জেই ঢালে খেত ফল, 
সেই ঢাল, ভোজন-ভাঁজন । 

কিতটে চন্দ্রছাস, চজ্রহাস পরকাশ, 
তাহে সিদ্ধ নান প্রয়োজন ॥ 


১৯৫ 


দিব! নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ, 
অস্ত্র শত্্র তিলেক না ছাড়ে! 

বীর-রসে বিচক্ষণ, তাঁই মাত্র আলাপন, 
উপ্লত1-অনল হাড়ে হাড়ে ॥ 

কীকপ্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন তাই, 
সমুচিত শিক্ষ। দিবে তাঁরে। 

অনায় না সহ্য হয়, মিথ্যাঁবাদ নাঁছি সয়, 
সতোর পরীক্ষা তরবারে ॥ 

হায় কোথা দেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ, 
এ যে কাল পড়েছে বিষম। 

সত্যের আদর নাই, সতাহীন সব ঠাই, 
মিথার প্রতুত্ব পরাক্রম ॥ 

জব পুক্রষার্থ শনা, কিবা পাঁপ কিবা পুণ্য, 
ভেদ ভাল কইয়াছে গত। 

বীর কার্ধো রত থে, গোয়ার হইবে সেই ॥ 
পীর, (যনি ভীকতায় রত ॥ 

নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ, 
কিব] এর শেষ নাহি জালি। 

ক্ষীণ দেভ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাঁণ, ক্ষীণ পণ, 
শশীণ পন ঘোঁর অভিমানী ॥ 

হায় কবে দুঃখ নাবে, এদশ। বিলয় পাবে, 
ফু:এক সুদিন প্রস্থন | 

কবে পুন বাঃ রসে, জগৎ ভরিবে যশে, 
ভ'০ত ভাঙ্কর হবে পুঅ॥ 





মাইকেল মধস্থদন দতব। 


স্পা 


“ইনি আম্ানিক ১২৩৫ সালে জেল! যশোঁ- 
হরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্তী নাগরদীড়ী 
গ্রামে »রাজনারায়ণ দত্তের ওরসে জাহ্‌বীদাসীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহীর পিত| কলিকাতা 
সদরদেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল 
ছিলেন। ইহীর মাতা যশোরের অন্তর্গত কাটি- 
পাঁড়ার জমিদার গেরীচরণ ঘোষের কন্যা । ইহীরা 
তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব জ্যেষ্ঠ, আর ছুই 
জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রানে পতিত হয়েন। 
ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য তাঁষা 
অত্যান করেন। ১১। ১৭ বৎসর বয়নে ইনি 
খবধর্্মীবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুক্রর বলিয়া! 
ইহার পিতা ইহীকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া 
চারি বমর কাল বিষপ্ন-কালেজে অধ্যয়নাদি 
করান। এ চারি বত্সরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ 
করিয়া ইনি মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য 
পদ্য রচনার দ্বারা ত্রায় সুখ্যাতি লাত পূর্বক 


১৯৭ 


তত্রত্য বিশ্ব-াবন্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে 
প্রত্যাগত হুইয়াছেন। এখানে ছুই তিন বৎসর 
কাঁল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে 
পাইকপাড়ার রাজাদিগ্নের আদেশে রত্রীবলী 
নাটকের ইংরাজী অন্থুবাদ করেন। তদনস্তর 
উপফু্ঠপরি এত গুলি পুস্তক লিখিয়াছেন ;- 

১ম, শর্শিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। 
৩য়, তিলোত্রমাসভ্তব কাব্য | পর্থ, একেই কি বলে 
সত্যতা । ৫ম, বুড় শাঁলিকের ঘাড়ে রৌয়া। ৬ষ্ঠ, 
মেঘনাঁদবধ কাব্য | ৭ম, ব্রজাঙ্গনা | ৮ম, কুষ্ণকুমারী 
নাটক। ৯ম, বীরাজনা। ১০ম, চতুরদদশপদী 
কবিতাঁবলী। 

ইনি আইন অভ্যান করিবার জন্য ইংলপ্তে 
গমন করিয়াছিলেন অন্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত 
হইয়াছেন 1” 

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনাঁর প্রথা ইনিই 
বাক্ষল।৷ ভাষায় প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
তিলোভমা মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা এই তিন খান 
অমিত্রীক্ষর ছন্দে লিখিত। ইহার রচন। প্রণালী 
কি ছন্দৌবন্ধের বিস্তারিত রূপে দোষ গুণ বিচারের 


১৯৮ 


এ উপযুক্ত স্থল নছে। যাহা হউক ইনি যে 
ইদানীন্তন বঙ্গীয় কবিদিখের মধ্যে সর্ব প্রধান ইছ! 
নকলেই স্বীকাঁর করিবেন। 


বীরবাছুর পতনে রাঁবনের খেদ। 


“ নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, 
রে দূত! অমররন্দ যার ভুজবলে 
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া 
কাঁটিল কি বিধাতা শালুমলী তকবরে ?-- 
হা! পুত্র, হা বীরবাঁু, বীর চুড়ামণি ! 
কি পাপে হারান্গ আমি তোমা ছেন ধনে? 
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দাকণ বিধি, 
হুরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে. 
সহি এযাঁতন। আমি ? কে আঁর রাখিৰে 
এ বিপুল ুল-নাঁন এ কাল সমরে ! 
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 
একে একে কাটুরিরা কাটি, অবশেষে 
নাশে বক্ষে হে বিধাতঃ) এ ছুরন্ত রিপু, 
তেমতি ছুর্বল, দেখ, করিছে আমারে 
নিরন্তর ! হব আমি নিম্মল সমূলে 
এর শরে ! তা না ছলে মরিত কিক 
শুলী শল্ভৃসম ভাই কন্তকর্ণ মম, 
অকালে আমার দোষে? আর যোঁধ যত-- 
বাক্ষন'কুল-রক্ষণ ? -----7 
পাশা হায় ইচ্ছা করে, 


১৯৯ 


ছাঁড়িয়! কনকলস্কা, নিবিড় কাননে 
পশি, এ মনের জ্বল! জুড়াঁই বিরলে ! 
কুন্ুমদাম-সজ্জিত, দপাবলী-তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল 

এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্ত একে একে 
খাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ; 
নীরব ররাব, বীণা, সুরজ, মুরলী $ 

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখাঁনে ? 
কাঁর রে বাঁসনা বাঁস করিতে আধারে ?7 
এতেক কহিয়। রাজা, দ্ভুতপাঁনে চাহি, 
আদেশিলা,-- কহ, দত, কেমনে পড়িল 
সমরে অমরত্রাস বীরবাছু বলী” 

প্রণমি রাজেন্দ্র পদে, করযুগ যুড়ি, 
আরন্তিল। ভগ্নদূত ;-- হায়, লঙ্কাপতি, 
কেমনে বর্ণিব বীরবাঁছ্র বীরত। ?-- 
মদকল করী যথা পশে নলবনে, 

পশ্শিল! বীরকুঞ্টীর অরিদল মাঝে 

ধনুদ্ধর | এখনও কাপে হিয়া মন 
ঘরথরি, স্মরিলে সে উভরব হৃস্কণর ! 
শুনেছি, রাক্ষনসপতি, মেঘের গর্জন । 
নিংহুনাঁদ $ জলধির কল্লোল ; দেখেছি 
জ্রত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 

পথে ; কিন্তু কু নাহি শুনি ত্রিভুবনে, 
এ €হন ঘোর ঘধর কোদও-টক্কার ! 

কভু নান্ছি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !__- 

« পশলা! বীরেজ্্ররন্দ বীরবা্ সহ 

রণে, ষৃথনাথ সহ গজযুথ যথা । 

ঘন ঘন্ণকারে খুলা উঠিল আকাশে 


স্বর 


মেঘদল আনি যেন আঁবরিলা কবি 
গগন ; বিছ্াতঝল সম চকমকি 
উডিল কলম্বকুল অন্বর প্রদেশে 
শনশনে 1- ধন্যশ্শিক্ষা1! বীর কীরবাঁছ 
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ? 
“ এই রূপে শত্রমাঝে যুঝিলা স্বদলে 
পুত্র তব, হে রাজন ! কতক্ষণ পরে, 
শ্রবেশিলা যুদ্ধে আদি নরেন্দ্র রাঁঘব। 
কনক মুকট শিরে, করে ভীমধনুঃ, 
বাঁসবের চাপ যথ। বিবিধ রতনে 
.খচিত”-- 28880 -83 
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস 
মনস্তাপে 1 লঙ্কাপতি হরবষে বিষাঁদে 
কছিলা +“সাবাসি, দত ! তোর কথ শুনি, 
কোনু বীরহিয়া নাঁছি চাঁহেরে পশিতে 
হঞ্ামে ? ভমৰধ্ধনি শুনি কাঁলফণী, 
কু কি অলসভাঁবে নিবীসে বিরবে ? 
ধন্য লঙ্কা, বীরপ্ুত্রধাত্রী ? চল, সবে__ 
চল যাই, দেখি, ওছে সভাঁসদ্দ জন, 
কেমনে পড়েছে রণে বীর চুড়ামণি 
বীরবাভ্ ; চল, দেখি জুড়াই নয়ন” 
উঠিল রাঁক্ষলপতি প্রাসাদ-শিখরে, 
কনক উদয়াঁচলে দিনমণি যেন 
অংশ্মালী । চারিদিকে শোঁভিল কাঞ্তন- 
সেখধ-কিরীটিনী লঙ্কা_মনেশহর1 পুরী ! 
হেমহল্ময সারিসারি পুম্পবল মাঝে ১ 
কমল-আ'লয় সরঃ ১ উদ রজও ছটা ১ 
তৰরাভী ; ফুলকুল-_চক্ষুৰিনোদন 9 


২০১ 


৮ত০০০৮০০০ হীরাচুড়াশির হ 
দেবগৃছ ২ নান রাগে রক্ট্িত বিপণপি, 
বিবিধ রতন পুর্ণ ; এ জগত যেন 
সনির) বিবিধ ঘন, পুজার বিধান্দে, 
রেখেছে, রে চাকলক্ক!, তোর পদতলে, 
জগতবাসন। তুই, সুখের সদন। 
দেখিল। রাঁক্ষসের্খর উন্নত এ্রচীর-_ 
অটল অচল যথা! ? ভাঙার উপরে, 
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা 
শৃ্গধরোপরি লিংছ । চাঁরি সিৎসুদ্বার 
€(কদ্ধ এবে ) ছেরিল! উবদেহ্ীহুর 7 তথ? 
আগে রথ, রী, গজ, অন্্ব, পদাতিক 
আঅগণ্য । দেখিল! রাঁজ। নগর বাহিরে, 
রিপুরন্দ বালিরন্দ সিদ্ধুতীরে যথা, 
নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা আকাশ মগডুলে। 
থানা দিয় পুর্বদ্বারে' ছুর্বার সং এ্রাঁষে 
বসিয়াছে বীর নীল ? দক্ষিণ ছুয়ারে 
অঙ্গদ, করভসম নববলে বলী; 

উত্তব ছয়াঁরে রাজা স্কুপ্রীব আপনি 
বীরসীংক্ | দাশরখি পশ্চিম ছুয়ারে__ 
স্থায়রে বিষ এবে জান কী বিনে, 
কেখমুদ্ষী বিনে যথা কুমুদরঞ্ত ন 

শশাঙ্ক 1 লক্ষণ সঙ্গে, বায়ুক্পুত্র ছনু, 
মিত্তবর বিভীষণ ॥। শত প্রসরণে, 
বেক্ডিয়াছে উবরিদল ক্ৰর্ণ লঙ্কণাপুরী, 
গঙ্ছন কাননে যথা ব্যাধ দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিলী | 
***১১* অদ্ুরে ছেরিলা রক্ষঃপতি 


২০২. 


রণক্ষেত্র । শিবাঁকুল, গৃধিনশ, শকুন, 
কুকুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহছুলে । 
কেহ উড়ে; কেহ বসে $ কেছ বা বিষাদে ; 
পাকশাঁটি মারি কেছ খেদাহছে দূরে 
সমলোভী জীব ; কেহ, গরজি উল্লাসে 
নাশে ক্ষুপা-অগ্নি ; কেহ শোঁষে রক্তত্োভ: 
পড়েছে কুগ্রপুঞ্ত ভীযণ-আকুতি + 
ঝড়গতি ঘোঁড়া, হাঁয়, গতিহীন এবে ! 
চুর্ণরথ অগণ্, নিষাদী সাঁদী, শুলী, 

রী, পদাতিক পড়ি যাঁয় গড়াঁগড়ী 
একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুই, 
ভিন্দিপাঁল, তৃণ, শর, মুরগীর, পরশু, 
ক্ছানে স্থানে ; মনিময় কিরীট, শীর্ষক, 
আর বীর আভরণ, মহাঁতেজস্কর | 
উহমধ্ধজদণ্ড হতে, যম দণ্ডাঘাতে, 
পড়িয়াছে ধজবৃহ । হায়রে, যেমতি 
স্বর্ণচুড় শসা ক্ষত ক্লষীবলবলে, 

পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়া রাক্ষলনিকর, 
রবিকুলরৰি শুর রাঘবের শরে ! 
পড়িয়াছে বীরবাহু-__বীর ফুড়ামণি ! 
মহাঁশোকে শোকাকুল কহিল! রাবণ $- 
“যে শযাঁয় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীরকুলসাদ এ শয়নে 

সদ] ! বিপুদলবলে দলিয়া সমরে, 
ছন্াভূমি রক্ষাহ্থেতু কে ডরে মরিতে ? 

যে ভরে, ভীক সে মৃঢ় ১ শতধিক্‌ তারে ! 
তবু, বস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহুমদে 
কোমল দে ফুল সম! এ বজ-আঘাভে" 
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কত যে কাতর মে; তা জাঁনেন সে জন, 
অন্তর্যামী ঘিনি ১ আমি কহিতে অক্ষম । 
হে বিধি, এ ভব-ভূমি তব লীলাস্থলী ১-- 
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিনে তুমি 
হও সুখী? পিতা দদ। পুত্রছঃখে ডুখী-- 
তুমি হে জগতপিত1, একি রীতি তব? 
হু৷ পুত্র ! হা কীরবা ! বীরেজ্দর কেশরী !? 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?” 
এই রূপে আক্ষেপিয়। রাক্ষদ-উঈশ্বর 
রাবণ, ফিরাঁয়ে আখি, দেখিলেন দরে 
সাঁগর-মকরাঁলয় | মেঘশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাধ! 
দৃঢ় বাধে । ছুই পাশে তরঙ্গনিচয়, 
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ধোষে 1 
অপূর্ববন্ধন সেতু ! ক্লাজপথ নম 

প্রশন্ত ; বছিছে জনশ্োতঃ কলরবে, 
ল্রেতংপথে জল যথ। বরিষার কালে । 
অভিমানে মহানানী বীরকুলর্ষভ 

রাবণ, কন্ছিলা বলী সিন্ধু পানে চাঁছি 
“কি সুন্দরমালা আজি পরিসক়্ান্ছ গলে, 
প্রচেতঃ ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি ! 
এই কি সাজে তোঁন্বারে, অলভ্যা, অজেয় 
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
বুত্বকর ? কোন গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন গুণে দাঁশরখি কিনেছে তোমারে ? 
প্রভণ্তন উবরী তুমি ? প্রভগ্লুীন সম 
স্ভীমপরাক্রম ! কহ, এ নিগড় তবে 

পর তুমি কোন পাপে? অধম তাল্গুকে 
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শঙ্খলিয়া যাঁডুকর, খেলে ভারে লয়ে; 
€কশরীর রাজ্জপদ কার সাধ্য বাধে 
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, টহমবভী, পুরী, 
শেশভে তব বক্ষঃস্ছলে, ছে নীলাম্বস্বামি, 
কৌস্ততত রতন যথা মাধবের বুকে, 

কেন ছে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ? 
উঠ, বলি ! বীরবলে এ জাগু'ল ভাতি, 
দ্বুর কর অপবাদ ; জুভাঁও এ জ্বালা, 
ডুবায়ে অতল জলে ও এবল রিপু। 
রেখে! ন1 গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখ!, 
ছে বারীজ্্র, তব পদে এ মম মিনতি |” 
এতেক কহিয়। রজর1জেজ্দ রাবণ, 
আসিয়! বসিলা পুন কনক-আসনে 
সন্ভাতলে ; শোঁকে মগ্ন বসিল। নীরবে 
মস্থামভি ; পাত্রমিত্র, দভাসদু আদি 
বঙছ্দিল। চেখদিকে, আঁ, নীরব বিষাদে ! 
হেন কালে চারিদিকে সহস! ভাঁদিল 
রেশদন নিনাদ মৃছ; ত" সহ মিশিশয়। 
ভানিল হুপুরধনি, কিক্কিনীর রোল 
ঘোর রোঁলে । হেমাজী সঙ্গিনীদল সাথে, 
প্রবেশিল সম্ভীভলে দেবী চিত্রঁঙ্গদ! 
আন্বুখালু হায়, এৰে কবরীবন্ধন ! 
আভরণহীন দেছ, হিষাঁনীতে যথা 
কুন্থুমরতন হীন ৰননুশোভিনী 

লতা 1 অশ্রুময় আখি, নিশার শিশির- 
পুর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! ৰীরবা শোকে 
বিবশা। রা'জমহিষী, বিহুঙ্গিনী যথ', 

যৰে গ্রাসে কাঁলফণী কুলারে পশিয়া 


গে 


শাবক ! শোকের ঝড় বছিল সভাঁতে ! 
স্ুুর-সুন্দরীর. ক্রপে শোভিল চেখদিকে 
বামাকুল 5 মুক্ধকেশ মেঘমালা ; ঘন 
নিশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারি ধার! 
আনার 5 জীমৃতমজ্জ হাহাকার রব! 
চমকিল! লক্ষাপতি কনক-আসনে | 
ফেলিল চামর দুরে তিভি নেত্রনীরে 
কিছ্করী ) কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ; 
ক্ষোভে, রোষে দেখবারিক নিক্ষোবিল! অনি 
ভীমব্ূপী + পাত্র, মিত্র, সভাঁসদ্‌ যত, 
অধীর, কাদিল। সবে ঘোর কোলাহলে। 
কতক্ষণে মৃছুস্বরে কহিল! মহিষী 
চিত্রা্গ দ) চাহি দতী রাবনের পানে ১ 
«একটী রতন মোরে দিয়াঁছিল বিধি 
কপাময় ; দীন আমি থুয়েছিন্ু তারে 
রক্ষাছেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি, 
তৰ্কর কোটরে শাবক যেমনি 
পাখী ॥ কহ, কোথা! তুমি রেখেছ তাহারে, 
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূলরতন ? 
দরিদ্রধনরন্কষণ রাজধপ্ম, তুমি 
বাজকুলেন্বর ১ কঙ্ছ”? কেমনে রেখেছ? 
কাঁঙ্গালিনী আমি রাজ, আমার সে ধন ।” 
উত্তর করিল তবে দশানন বলী ;-_- 
* এ রথ গঞ্জন।, পরিয়ে? কেন দেছ মোরে? 
প্রছদেশষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? 
সায়, বিধিবশে, দেবি? সন্থি এ যাতন। 
আমি ! বীরপুব্রধাত্রী এ কনকপ্পুরী 
দেখ বীরস্ু্নয এবে ) নিদাীঘে যেমতি 
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ফুলশৃন) বনস্থলী, জলশ্ুন্য নদী ! 
বাকইর বরজে সজাক পশি যথা 
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ 
মজাইছে লঙ্কা! মোঁর ! আপনি জলি 
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তাঁর অন্গরোধে ! 
এক প্ুত্রশোকে তুমি আকুল! ললনে (. 
শত পুত্রশোৌকে বুক আমার ফাটিছে 
দিবানিশি ! হাঁয়। দেবি, যথ। বনে বা 
প্রবল, শীমূলশিশ্বী ফুটাঁইলে বলে, 
উল্ডি যাঁয় তুলারাঁশি, এ বিপুল কুল- 
শেখর রাক্ষম যত পড়িছে তেমতি 
এ কাল সমরে ॥ বিপি প্রসারিছে বাঁ 
বিনাঁশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তৌনারে 1” 
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে 
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গ দণ' গন্ধব্বনন্দিনী, 
কাদিলা, বিহ্বল, আঁহ1, স্মরি পুত্রবরে । 
কহছিতে লাগিল। পুনঃ দাশর থি-অরি-- 
“এ বিলাপ কভু; দেবি, সাজে কি তোমারে ? 
দেশটবরী নাঁশি রণে পুত্রবর তব 
গেছে চলি স্বর্গপুরে 5 ৰীরমাত1 তুমি ; 
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত 
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি 
তব প্রুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি 
কাদ, হন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুদনীরে ?” 
উত্তর করিল তবে চৰকনেত্রা দেবী 
চিত্রাঙ্গদা ;১--দেশবৈরী নাঁশে যে সমরে, 
শুভক্ষণে জন্বা তাঁর ; ধন্য বলে মানি 
হেন বীরগ্রস্থুনের প্রস্থ ভাগ্যবতী | 
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কিন্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব; 
কোথা সে অধোঁধ্যাপুরী ? কিসের কারণে, 
কোন্‌ লোভে, কহ, রাজ! এসেছে এ দেশে 
রাঘৰ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেজ্দ্র বাঞ্ছিতঃ 
অতুল ভবমগ্ডলে $ ইহার চেঁদিকে 

রজত প্রাচীর সম শোঁভেন জলি | 
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাঁহাঁর-- 

ক্ষুদ্র নর | তব টহমদিংহাঁসন-আঁশে 
যুঝিছে কি দাঁশরধথি ? বাঁমণ হুইয়! 

কে চাহে ধরিতে চাদে ? তবে দেশরিপ্পু, 
কেন তারে বল, বলি ? কাঁকোঁদর সদ! 
নত্রশিরহ ; কিন্ত তাঁরে প্রহ্থারয়ে যদি 
কেহ, উর্ধাফণ। ফণী দংশে প্রহ্ারকে | 

কে, কহু, এ কাঁল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজকর্্মফলে, 
মজালে রাক্ষমকুল, মজিলা আপনি !” 


সীত1 ও রমার কথোপকথন । 


একাঁকিনী শোৌঁকীকুলা, অশোঁক কীননে 
কাঁদেন রাঁঘববাঞ্ী। আধার কুটীরে 
নীরব ! ছ্রন্ত চেভী, সতীরে ছাড়িয়া, 
ফেরে দুরে মত্ত সবে উৎ্সবকেণতুকে-_ 
হীনপ্রাণ! হুরিণীরে রাখিয়। বাঘিনী 
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দুরবনে ! 
মলিনবদশ! দেবী, হায়রে, যেমতি 
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে 
লেখরকররাশিশ যথা) স্্যাকান্ত মণি ; 
কিন্বা বিশ্বাধরা রমা অন্ব,রাশিতলে ! 
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স্বনিছে পৰন, দুরে রহিয়৷ রহিয়! 
উচ্ছ,সে বিলীপী যথ। ! লড়িছে বিবাদে 
মন্দ্রিয়া পাঁতাকুল ! বসেছে অরবে 
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুজুম পড়েছে 
তৰমূলে, যেন তক তাপি মনস্তাপে, 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দুরে প্রবান্থিনী, 
উচ্চ কীচিরবে কাদি, চলিছে সাগরে, 
কছ্ছিতে বারীশে যেন এ ছুঃখ বারতা ! 
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে। 
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ? 
তবু ও উদ্্বল বন ও অপূর্ধরূপে ! 
একাকিনী বনি দেবী, প্রভা আভাময়ী 
তমোময় ধামে যেন ! হেনকাঁলে ভথা। 
সরমা সুন্দরী আসি বসিল। কাঁদিয়। 
সতীর চরণতলে, সরমানুন্দরী-_ 
রক্ষঃকুল রাঁভলন্গনী রক্ষোবধূবেশে 
কতক্ষণে চক্ষুজল মুচি সুলোচন। 
কহিল মখুরস্বরে, “ছুরন্ত চেড়ীর1, 
তোমারে ছাড়িয়।, দেবি, ফিরিছে নগরে, 
মহোঁৎুসবে রত সবে আজি নিশাকালে ও 
এই কথা শুনি আমি আইন পুঁজিতে 
পা ছুখানি | আনিয়াছি কেখটায় ভরিয়া! 
সিন্দুর ; করিলে আজঙ্ঞ', সুন্দর ললাটে 
দিব ফৌট1 | এয়ে। ভুমি, তোমার কি সাঁজে 
এ বেশ? নিষ্ঠ,র হায়, হষ্ট লঙ্কাপতি ! 
কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল 
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে ন1 পারি ?” 
কেট! খুলি রক্ষোবধূ যত্বে দিল! ফেঁ1ট! 
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সীমন্তে.) জিন্দুর-বিন্দু শোঁভিল ললাটে, 

গোধূলিললাটে, আঁহু। ভারারত্ব যথ!1 ! 

দিয়া ফৌটা, পদধূলি লইলা সরমা। 

“ক্ষিম, লক্ষণী, ছু"ইন্ধ ও দেব-আকাঁজিক্ষত 

তনু, কিন্ত চিরদাসী দাসী ও চরণে 1” 
এতেক কহিয়। পুনঃ বদিল! যুবতী 

পদতলে ; আহ? মরি, স্ুবর্ণ দেউটি 

তুলনীর মূলে বেন জ্বলিল, উজলি 

দশদিশ! মৃদৃত্বরে কছিলা মৈথিলী -_- 
“থা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ! 

আপনি খুলিয়া আমি ফেলাহনু দুরে 

আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 

বনাশ্রমে | ছড়াইনু পথে সে সকলে, 

চিহ্ুহেতু ॥ জেই সেতু আনিয়াছে ছেখ1__- 

এ কনক লকঙ্কাপুরে_ ধীর রঘ্ুনাথে ! 

মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে, 

যাঁছে নাহি অবহেলি লভ্ভিতে সে ধনে ?” 
কহিলা সরমা ; “দেবি, শুলিয়াছে দাবী 

তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে ; 

কেন বা আইল! ৰনে বঘবকুলমপি | 

কহ এবে দয়! করি, কেমনে হুরিল 

তোমা রক্ষেোরাজ, সতি ? এই ভিক্ষা করি১-- 

দাসীর এ তৃষা তোষ সুপাবরিষণে ! 

দুরে ছুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে 

কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহ্ছিনী | 

কি ছলে ছলিলা রমে, ঠাকুর লক্ষমণে 

এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে 

প্রবেশি, করিল চুরি এ ছেন রতনে ?” 
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যথা গোঁমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে 
ঝরে পুত বারিধার1, কহিল জানকী, 
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্তাষি 
সরমারে»_হিতৈধিণী সীতাঁর পরম! 
তুমি, সখি? পুর্বকথ। শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয় ।-_ 

পছ্ছিন্থ মোরা, জুলোচনে, গোদাবরীতীরে, 
কপোত কপোতী যথ! উচ্চরক্ষভুড়ে 
বাঁধি নীড় থাঁকে সুখে ; ছিন্গু ঘোর বনে, 
নাম পঞ্চবটী, মর্তো সুরবন সম! 
সদ করিতেন সেব। লক্ষণ স্ুমতি | 
দণুক ভাণ্ডার যাঁর, ভাবি দেখ মনে, 
কি অভাব তাঁর £ যোগাতেন আনি 
নিত্য ফলমুল বীর সেখমিত্রি 3 মৃগয়। 
করিতেন কভু প্রভু ঃ কিন্তু জীব নাঁশে 
সতত বিরত, সখি, রাঘবেক্দ্র বলী,__ 
দয়ার সাগর নাথ, বিদ্রিত জগতে ॥ 
“ভুলিনু পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী, 
রঘুকুলবধূ আমি + কিন্ত এ কাননে, 
পাইন, সরমা সই, পরন পীরিতি ! 
কুটারের চারিদিকে কত যে ফুটিত 
ফুলকুল নিতা নিত্য, কহিব কেমনে £ 
পঞ্চবটীবনচর মখু নিরবধি ! 
জাগাত প্রভীতে মোরে কুহরি সুস্যরে 
পিকরাজ ! কোন রাঁণী, কহ, শশিমুখি, 
হেন চিত্তবিনোদন ইবতালিক গীতে 
খোলে আখি? শিখীসহ, শিখিনী স্বৃখিনী 
নাঁচিত ছুয়ারে মোর ! নর্ভক নর্তকী, 
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এ হার সম' রাম, আছে কি জগতে ? 
অতিথি আঁনিত নিত্য করত, করতী, 
মগশিশ্ু বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অক্জ কেহ, 
কেছ শুভ্র, কে কাঁল, কেহ বা চিত্রিত, 
যথ। বাঁসবের ধন্গু$ ঘনবরশ্শিরে * 
অকিংলক জীব যত |) সেবিতাম সবে 
মঙ্থাদরে ; পালিতাম পরম যতনে, 
মৰভূমে শ্রোতন্তী ভূষাঁতুরে যথা, 
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে 1-- 
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে, 
(অমূলরতনসম) পরিতাম কেশে; 
সাজিতাম ফুল সাজে; হানিতেন প্রভুঃ 
বনদেবী বলি মোরে সন্ভতাষি কেখতুকে ! 
হায়, সখি, আর কি লো পাৰ প্রাণনাথে? 
আর কি এ পোড়া আখি এ ছাঁর জমে 
দেখিবে সে পা ছখাঁনি_আশার সরসে 
রাজীৰ 5 নয়নমণি? হে দাকণ বিধি, 
কি পাঁপে পাপী এ দাদী তোমার সমীপে?” 
এতেক কহিয়। দেবী কাঁদিলা নীরবে। 
কাঁদিলা সরম' সতী তিতি অশ্রনীরে ॥ 
কতক্ষণে চক্ষুজল মুদি রশ্ষেষীবধু 
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;-- 
“ন্মরিলে পর্বের কথা ব্যথা মনে যদি 
পাও, দেবি, থাক্‌ তবে, কি কাজ স্মরিয়া ?-- 
হেরি তব অশ্র্বাঁরি ইচ্ছি মরিবারে 1” 
উত্তরিল। প্রিয়ম্বদ1 ; (কাদন্বা যেমতি 
মধুস্বর !) “এ অভা্দী, হায়, লো শ্ুভিগে, 
যদি না কাদিবে তবে কে আর ফাদিবে 
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এ জগতে ? কহি, শুন পুর্েব কাঁছিলী | 
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে 
কাতর প্রবাহ্ছ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, 
বারিরাশি ছুই পাঁশে 7 তেমতি যে মনঃ 
ছুঃখিত,-ছুঃখের কথা কে দে অপর ॥ 
তেই আমি কি, তুমি শুন, লো সরমে | 
কে আছে সীতার আর এ অরৰুপুরে ? 
“পধঙবটী বনে মোরা গোঁদাবরী তটে 
ছিলু স্ুখে | হায়, সখে, কেমনে বর্িব 
€স কান্তারকান্তি আমি? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বনবীণ। বনদেবীকরে ) 
সরসীর তীরে বনি, দেখিতাম কভু 
সেখরকররাঁশি বেশে জুরবাীলখকেল্নি 
পদ্মবনে $ কু সানী খবিবশবধূ 
স্ুহাঁসিনী, আমিতেন দাসীর কুটীরে, 
সুধাঁংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে ! 
অজিন রেপ্রিত, আহা, কত শত রণ্ডে !) 
পাতি বনসিতান কু দীর্ঘ তৰুমূলে, 
সখিভাবে সম্ভীষিয়! ছায়ায় ; কতুৰঃ 
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতক্যাঁম বনে, 
গাইভতাম গীত শুনি কোকিলের প্বনি ! 
কু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে 
নদীতটে ; দেখিতাম ভরল সলিিলে 
নুতন গগনে যেন* নব তাঁরবলী, 
নব নিশাকান্তকান্তি ! কভু ব1 উঠিষা 
পর্বত-উপরে, সতি* বনসসিতাঁম আমি 
নখথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি 
বিশীলরসাল-মূলে ! কত যে আদরে 
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তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন- 

সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ? 
শুনেছি টকলাসপ্পুরে টউকলাসবাসিলী 
ব্যোমকেশ, স্বর্ণণসনে বনি গেউরীসনে, 
আগমন, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতল্গ্র কথ। 
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখে কহেন উমারে ; 
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, 
নান! কথা এখন ও, এ বিজন বনে, 
ভাবি আমি শুনিন যেন সে মধুর বাণী 1-_ 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, ছে নিষ্ঠুর বিথি, 
সে সঙ্গীত 7?” নীরবিল। আয়তলেচন! 
বিষাদে | কহ্ছিলা তবে সরম। স্বুন্দরী ;-- 
“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব” রমণি, 
স্বণ জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছাঁকরে, ত্যজি 
রাজ্যস্রুথ+ যাই চবি ছেন বনবাসে ? 
কিন্ত ভেবে দেখি যদ্দি, ভয় হয় মলে । 
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 
তষোময়, নিজগুণে আলো করে ঝনে 

সে কিরণ; নিশি যারে যায় কোন দেশে, 
মলিন বদন সবে ভার সমাগমে। 

যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, 

কেন না! হইবে সুখী সর্বজন তথা, 
জগত-আনম্দ তুমি ভুবনমোহিনী ! 

কন, দেরি, কি কেখশলে হুরিল তোমাঁবে 
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাঞ্ধনি দাসী, 
সরস মধুরমাসে; কিন্ত মাহি শুনি 

হেন মধুমণ খ! কথ কু এ জগতে! 
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লঙ্গমণের পতনে রামের খেদ | 


“ রাজ্য তাজি, বনবাঁসে নিবাসিনু যবে, 
লক্ষণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী, 
ধনু ঃ করে, ছে সুপন্বি, জাশগিতে সতত 
রক্ষিতে আমায় তুমি ) আজি রক্ষঃ-পুরে-_ 
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি মাঝে আমি, 
বিপদ্দ সলিলে মগ্ন; তবুগু ভুলিয়া 
আমায়, ষে মহা! বানু, লভিচ্ধ ভূঁতলে 
বিরাম? রাঁখিবে আজি কে, ক, আমারে? 
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পাঁলিতে 
ভাতৃ-আজ্ঞ। ? তবে যদি মম ভাঁগ্যদোঁষে_ 
চিরভাঁগযহীন আমি-_ত্যজিল1 আমারে, 
প্রাণাঁধিক, কহ, শুনি, কোনু অপরাধে 
অপরাধী তব কাঁছে অভাঁগী জাঁনকী? 
দেবর লক্ষণে ল্মরি রক্ষঃকারাগারে 
কীদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে_- 
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি 
মাতম নিত্য যারে সেবিতে আদরে ! 
হে রাঘবকুলচুড়া, তব কুলবধূ, 
রাখে বাধি পেখলস্তেয়? না শান্তি সংএ্রানে | 
হেন ছুষমতি চৌরে, উচিত কি তৰ 
এ শয়ন-_বীরবীর্য্যে সর্ধভুক্সম 
ছর্বীর সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাঁছ, 
রঘ্বুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি 
তোমা বিন1, যথা রথী শ্টুন্যচক্র রথে ! 
তোমার শয়নে হুহু বলহ্ীন, বলি, 
গুণহীন ধনু যথ1 ; বিলাঁপে বিষাদে 


২১৫ 


অঙ্গদ ; বিষন্ন মিত1 সুঞীব সুমতি, 
অধীর কর্ধ,রেণত্তম বিভীষণ রথা, 
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি, 
জুড়াঁও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মিলি ! 

“ কিন্ত ক্লান্ত যদি তুমি এহ্রন্ত রণে, 
ধনুর্ধর, চল ফিরি য1ছ বনবাসে । 
নাকি কাজ, ভ্রিয়তম, জীতাঁয় উদ্ধীরিঃ-- 
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে | 
তনয়-বহুসলা যথ। স্ুমিত্রা জননী 
কাদেন সরযৃতীরে, কেমনে দেখাৰ 
এমুখ” লক্ষণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গে মোঁর ? কি কহিব, ুধিবেন যবে 
মাতা, “ কোথা, রাঁমভদ্র্র; নয়নের মণি 
আমার, অঙ্গজ তোর ? * কি বলে বু্াৰ 
উন্মিলা বধূরে আমি, পুরবাঁসপী জনে ? 
উঠ, বস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে যাঁর প্রেমবশে, 
বাজাভ্োঁণ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে | 
সমছুঃখে সদ? তুমি কাদিতে হেরিলে 
অশ্ুময় এ নয়ন ;মুদ্ছিতে যতনে 
অশ্রুধার1 ; তিতি এবে নয়নের জলে 
আমি, তবু নীহি তুমি চাহ মোর পানে? 
প্রাণাধিক? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি; 
শ্িশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে, 
নিদাঘার্ত ; প্রাণদাঁন দেহ এ প্রস্থনে ! 
সুধানিধি তুমি, দেব ুধাহশু £ বিতর 
জীবনদায়িনী সুধা, ধাচাও লক্ষমণে-_ 
বাঁচাও, ককণাঁময়, ভিখারী রাঁঘবে | 





২১৬ 


স্বারকানাথ রায় প্রণীত কবিতাঁপাঠ হইতে 
উদ্ধাত। 


ওরে মানস বিহন্দ ২। 

বিষম বিষয়-বনে কর কত রঙ্গ | 
তায় ফলে রে কেবল ৩] 

বিষময় বিষম ইন্ড্রিয়-সুখ ফল || 
তাঁয় করিলে প্রয়াস ২॥ 

আপাতত সুখ কিন্ত শেষে সর্কনাশ || 
তবে কিফল সেফলে ২। 

যে ফল ভোঁজনে প্রাণ যায় রে বিফলে || 
দে যে দেখিতে সরল ৪1 

কিন্তু মন জেনে। তাঁর অন্তর গরল || 
তারে ভাবিছ্ স্বহিত ২। 

কিন্তু তাঁর শাক্র ভাঁব তোমার সহিত | 
তাঁরে কর সুধা জ্ঞান হ। 

কিন্তু শেষে সেই হবে বিষের সমান || 
কেন সে রসে বিভোর ২। 

“যার লাগি চুরি কর সেই বলে চোর |1” 
তাই বলি ওরে মন ২। 

রাখ রাখ অধীনের এই নিবেদন || 
তাজি বিষয়ের বন ২। 

জ্ঞানারণ্যে আসি বাস কর অনুক্ষণ || 

কেন:রে রসনা, সুরসে রস না, বিরস বাঁসনা, 

কেন রেকর। 
অমল কষল, জিনিয়ে কোমল, অতি নিরমল, 
শরীর ধর ॥ 


হচই 


ছইয়ে কৌমল, হইলে সমল, ছদে হলাল, 
মেখেছ ফেন। 

হইয়ে ললিত, অম্থৃত সঞ্চিত, সুরসে বঞ্চিত 
হও রে কেন ॥ 

হুইয়ে সরল, উগাঁর গরল, একি অন্তঃখল 
ভাব তোমার | 

অস্থিহ্থীন কায়, ধরি হায় ছাঁয়, অশনির প্রায়, 
কর প্রচার || 


কিবা শোভা! পাঁয় মণি, রমণীর গলে। 
কিবা শোভা পায় ধনী, পারিষদ-দলে ॥ 
কিবা শোভা পাঁয় শলী, গগণ-মগুলে | 
কিবা শোতি। পায় অসি, বীর-করতলে ॥ 
কিবা শোভ! পায় ভূঙ্গ” অমল কমলে । 
কিবা শোভা পায় শৃঙ্গ; গিরিময় স্থলে | 
কিবা! শোভা পাঁয় শিশু, জননীর কোলে। 
কিবা শোতা। পায় ইযু, সমর-হিল্লোলে ॥ 
কিবা শোভা! পীয় কেশ, নুন্দরীর শিরে । 
কিৰা! শোভা পাঁয় বেশ, স্বুন্দর শরীরে ॥ 
কিবা শোভা পায় হান্য, শিশুর অথরে | 
কিবা শোভা পীর লাম্য, সভার ভিতরে ॥ 
কিন্তু পর-ছুঃখে যাঁর, আঁখি ভাসে জলে । 
তার সম শোভা আর, কি আছে ভূতল ॥ 


হও রে চেতন মোর মানস বিধোর রে | 
মনোপুরে পরবেশিবে নহে ছয় চোর রে ॥ 
নব-দ্বার মুক্ত ভার, গ্রবেশিতে কিব1 ভার, 


তথাপি না ছয় বোধ কি'কুমতি তোঁর রে | 
১৯ 


২১৮ 


হৃদয় সর্বস্ব তব, ছরিবে না রাখি লব, 
তবু আছ বিষয়-সম্বেশে হয়ে ভোর রে॥ 
তাই বলি মন তোরে, ধরিতে সে ছয় চোঁরে, 
বিজ্ঞান প্রহরী রাখ আর জ্ঞান ডোর রে ॥ 


দেখ জ্ঞান-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে। 
অন্তর আকাশে থাঁকে এই সুধাকর রে ॥ 
বিরলে বন্সিয়ে বিধি, রচিলেন এই নিধি, 
লয়ে সংসারের যত শোভা মনোহর রে। 
দেখ রে কলঙ্কী শশী, অশ্বর-আঁননে বসি, 
নয়ন জূড়ায় শুধু ধরি সিত কর রে ॥ 
এত অকলক্ক ঈদ, মনোঁমৃগ-ধর1 ফী, 
জুড়াঁয় ভ্গতৃ্-জন নয়ন অন্তর রে। 
সিত-পক্ষে স্ুধাকর, শুধু হয় সুধাঁকর, 
নিরন্তর বুধাঁকর এই শশধর রে ॥ 


দেখ রে আমার মন ভাবিয়ে অন্তরে রে। 
মানসের অন্ধকীর কেব। দ্বুর করে রে ॥ 
দিবাকর নিশাকর, মণিগণ মনোহর, 
আর দীপ-শ্িশিখা-করে বিশ্ব আলো করে রে। 
অন্তরের অন্ধকার, হুরিবারে সাধ্য কার,, 
অন্তরের অন্ধকার তাঁর শুধু হরে রে ॥ 
ধন্মী পন বিনে তবে, বল বার সাধ্য হরে, 
হরিতে মনের তম এই চরাচরে রে ॥ 
তাই বলি ওরে মন, মঙ্গরত্ব ধন্ম ধন, 
কর রে সাধন সদা মহ্থারাগ ভরে রে॥ 


ওরে মন একেমন চরিত তোমার । 
আমার হয়ে তুমি হলে না আমার ॥ 


৯২১৯ 


মোঁর ঘৃছে বান কর, মোঁর অন্ে প্রাণ ধর” 
মোর ক্লেশে তব ক্লেশ হয় অনিবার | 

মোর যদি হয় রোগ, তুমি তাহা কর ভোগ, 
মোর মরণেতে মর কি কহিব আর ॥ 

তবু তব একি রীতি, মোর প্রতি নহি প্রীতি, 
শুধু অরন্মেতে প্রীতি একি চমৎকার! 

আমার হুইয়ে মন, হইলে পরের ধন, 
অঙতী নখরীর মত তোমার আচার ॥ 

যদি তৃমি মোর হও, সদ] ধর্মপথে রও, 
ধন্মী বিনে কেহ আর নাই আপনর | 
অধর্মেরে একেবারে কর পরিহার ॥ 





কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদীর প্রণীত সন্ডাবশতক 
হইতে উদ্ধত 1 


ছেভুপ! গর্ধ পরিহুর ; 
ম্মর ল্মর পুর্ব ভূপগণ কাহিনী। 
তব তুলা নরেশ কত, 
শাসিত সাগরাম্বর ধরা ; 
সম্পদ মদ মত্তভাঁয়, 
ভাঁবিত তৃণতুল্য এই বিশ্বপুর 5 
সে সব ভুত কোথায়? 
কই বা সে পদ-মদ-মত্ততা। ? 
সে ক্রোধ রাঁগ-রঞ্রিত 
লোঁচন, যাস বর্ষিত অগ্নি কণ!, 
দীন অপীন জন প্রতি 3 


২২০ 


সে আর্তভন1দ শ্রৰণ বপির 
শ্রুতি ; সে কর্কশ ভাষিলী- 
কোমল রসন। 3 পর পীড্ডনেশদ্যত্ত 
সে করযুগল কোথা! হ্থে? 
সৃত্তিকীয় ইদীনীৎ পরিণত 
এই যে মম পদরেণু, 
হিল সভুপভি মন্তক অংশ এক দিন । 
এ অনিতা ভবমণ্ুলে, 
কিছু নিত্য নহে কিছু নিতায নহে ! 
অন্য করতল্ পরিহরি, 
তব-করতল আগত* এ রাজ্য ; পুন 
কিছুকাল পরে, নিশ্চয়, 
হবে অন্যদীয় হল্তগণমী ! 


নয়ন রঞ্টন মনোহর, 
এই যে কাঞ্চন নিন্নিত পঞ্রর, 
দেখিতে স্থখধাঁম বটে, 
শমন ভবনেণপম মম নিকটে ! 
রজত কনক পাত্র স্থিত, 
এই হে নানাবিধ বনফল ললিত + 
অম্বৃত পুরিত বলে পরে, 
তীব্রগরল বোধ মম অন্তরে ! 
ধন্য স্বাধীন দ্বিজ 1 
কি সুখমধুপুর্ণ তব চিস্তনরদিজ ! 
সুখময় তব তৰকোছর ! 
স্সুধাময় তব তিক্ত ফলন্িকর ? 
সায়! সেদিন কি পাব? 
সদ? আনন্দে উড়িয়? বেড়াঁব ! 


২২১ 


জুখে তৰবিটপে ৰনসিব ! 
পঞ্চম ভানে ললিভ গাঁইব ! 

হা মণ্রু, কুণ্ত কানন ! 
তব সুখময়ীমূরতি করি দরশন, 

কবে নয়ন জুড়াইৰে ! 
ফবে পণ্তর ঘাতন। ঘ্ুচিবে ! 


ভো নভোঁষগুল ! বল স্বরূপ, 

কে দিল তোমারে এরূপ রূপ? 
সমসংখ্া তারকাজালে, মণ্ডিত, 
বিবিধ রিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ! 

যখন বিশ্বের যেদিকেচাই। 
সেদিকে তোমারে দেখিতে পাই ॥ 
পেয়েছ এমন অনন্ত দেহ । 

অন্ত নারে তব বলিতে কেহ ॥ 

যে দিল তোমারে এরূপ কায । 
বারেক দেখাতে পাঁর কি ভায় ॥ 
শত, নীল, পীত, লোহিত রঙ্গে । 
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে ॥ 
বারেক হের্িতে লে চিক্রেকরে । 
বাসন! আমার মানস করে ॥ 

বল হে আকাশ ! বল আমায়। 
কোথা গেলে আমি পাইব তায় ॥ 


যত দিন ভবে, না হবে না হবে, 
তোমার অবস্থা, আমার মত । 
শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে, 
জানাইব আমি, যাঁতন1 যত ॥ 


চ৪৬এ 


চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, 
ব্যখিত-বেদনা, বুঝিতে পারে £21 
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, 
কভু বিষধর, দংশে নিষারে ॥ 


কত ভূমিপ আসন যোগ্য জল | 
উটজে করিছে দিন যাপন রে ॥ 
কত নির্দয়চিস্ত অবোোখজনে ॥ 
অবমানিত, উচ্চ বিচার পদ ॥ 
কত রত্ব বিল্ুুত পাঁদতলে | 
কত কাঁচ শিরের বিভুষণ রে ॥ 


গতদিন যেই, প্রিয়জন ফুল্ল 
বদন সরেজ-_স্ুলনিলিতবাণী- 
মধুময়__ভেরি, লব্ভিল বিশুদ্ধ 
সুখ» মম চিত্ত-মধুকর ₹ অদা 
নিরখি বিশুদ্ষ, বিগীলিভ তাঁহ?, 
কি বিষম শোক দহন দহে রো! 
অহ ! অহ ! যেই নয়ন-ব্সুচক- 
কমল পলাশে, মধুকর কলে, 
দশশন নিবেশ, ধিধিত মনেতে 
মম, ছুখশেল» খরতর + জ্ই 
ভ্িযতম-নেত্রে বলিতউক চথ্ও,, 
নিরখি নিবিষ্ট, কত ধরি টধর্থা ! 
মরি মরি যাঁর, বিরহ্ছ তিলেক, 
কত সহিবাঁরে, মম মন নারে, 
অহ ! অহ ! ভার, বির হল লন্ত, 
খরতর তাপ» সহিব কিন্ধূপে? 


ইত 


কেহ ভবে হাস্যমুখে জুখঞ্ডোগ করেঃ 
ছুখের অনল কাঁর বুকের ভিতরে ! 
কেহু ভ্রমে আরোহণ করি করী হয়, 
বহিয়া পরের বোঝা কেহ ক্ষীণ হয় £ 
কার পাতে দধিছুপ্ধ অপমান পায়» 
কেহ ধরে পরপদ্দে পেটেজ্বলায় ! 
কেহ করে সজুকোমল শয়নে শয়ন, 
কেহ করে তৰ্তলে যাঁমিনী যাঁপন ! 
দীনের দাঁকণছুথ কেহ দুর করে, 
বলে ছলে কেহ সদ1 পরধন হরে! 
পন্নপ্থে কেহ সদ1 চরণ চালায়, 
পাপের বিপিনে কেহ ভ্রমিয়া বেড়ার ! 
কেহ ইষ্টদেবে মনে স্মরে নিরন্তর» 
ভুলিয়ে রয়েছে কেহ আপন অন্তর ! 


কি কারণ দীন তব মলিন বদন? 
যতন করহ লাভ হুইনে রতন | 

কেন পান্থ! ক্ষাস্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ ? 
উদ্যম বিহুনে কাঁর পুরে মনোৌরথ £ 
কাট। হেরি ক্ষান্ত কেন কমলতুদিলিতে ? 
ছুঃখ বিনা স্াখলাভ হয় কি মহীতে ? 





মধুসূদন বাঁচস্পতি কত ছন্দোমালা 
হুইতে উদ্ধৃত । 


প্র গুণ কথনে শত মুখ হইবে 
নিজ গুণ কথনে কভু রত নাহিবে-। 


২৪ 


নিজ গুণ কহিলে ব্বণিতই হইবে 

গুণিগণ, গুণ সে বিগুণই গণিবে ॥ 

প্রভূকে ও চাঁটু বাঁকা কখন না কন্ছিবে | 
শক্রকেও কটু বাঁকা কতু নাছি বলিবে ॥ 
গণ্পেতেও মিখা। কথ! মুখে নাহি আনিবে ॥ 
পরনিন্দা পরছেষ কতু নাহি করিবে ॥ 
তেজস্বীর তেজ.সয়, তত ভুখ হয় ন1। 

তাঁর তেজে যাঁর তেজ, তার তেজ সয় না। 
প্রথর রবির কর দেখ শিরে সয় ছে। 

তর তেজে বালি তাঁতে পদে সহ্য নয় হে॥ 


যদি কোন ছে লোঁকে বড় কথা কয় হে 

ও বড় কথা কয়। 

হতের ক্রোধ করা কু ভাল নয় ছে 
কতু ভাল নয় ॥ 

শিশুপাঁল পাগুবের সভা! মাঝে ছিল হে 
সভা মাঝে ছিল। 

ক্রোঁধভরে বাঁসুদেবে কত গালি দিল হে 
কত গালি দিল ॥ 

অপরে সে কটু কথা সহিতে না পারে হে 
সহিতে না পারে । 

নীচ বোঁধে মধুরিপু ক্ষমিলেন তারে হে 
ক্ষমিলেন তারে ॥ 

মৃগেজ্জ মেঘের নাঁদে প্রতিনাদ করে হে 
প্রতিনাদ করে| 

লক্ষ নাহি করে যদি ফেক ডেকে মরে হে 
ফেক ডেকে মরে ॥ 


২৯৫ 


কোঁকিল বিষম কাঁল: [কিবা তাঁর মাঁছে ভাল, 
প্রকৃতি ও দেশ তার বিষম অতি। 

যে জন নিকটে যায, তো চখে নাহি চায়, 
তাঁর প্রতি রদ; আখি ছয় কুমতি ॥ 

পর শিশু বধ করে, স্বসুত না রাখে ঘরে, 
পাঁলন না করে তারে রাখে বিদুরে | 

সুধীকর সুপাকরে ভগৎ্ শীতল করে, 
ঈর্ষা রবের-ছাল ডাকে কুহুরে ॥ 

তবু সেই ছুরাচার, প্রিয়তম সবাকারঃ 
স্ুক্বর ঢাঁকিছে তাঁর দোষ সকল। 

তই বলি শিশু) সবে, কটু ভাঁষী নাহি হনে, 
মধুর বচনে ফলে বড় সুফল ॥ 


রীজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কত মিত্রবিলাপ 
হুইতে উদ্ধৃত । 


মৃত মিত্রের পত্রীদর্শনে খেদ | 
বিকট রাল্র করাল কবলে 
যথ। শশ্টীকল কাঁলের কেইশলে ; 
বিন খতুপতি, যথ। বসুমতি ? 
কিম্বা ছিন্নব্ন্ত কুসম যেমতি ১ 
অথব! মলিন দিবা যেমন 
কুজঝটিকা জালে ঘেরে যখন, 
কিন্বা মেঘ পালে, আক্রমে যেকালে, 
.. দিনরতন ; 


দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতাঁ, 
বিষময় শোকে ব্যাকুল ললিত | 


২৩ 


নয়নের জল, ঝারে অবিরল, 

উঠিতে বদ্িতে অঙ্গে নাহি বল! 

কি ছ্ুরন্ত কীট মাঁঝে পশিয়! 

কুস্ুম-সুষমা নিল ছরিয়া ; 

সেখন্দর্বয কোথাঁর, দেখি ছুঃখে হায়, 
বিদরে হিয়া! । 


স্ুুধাহশু বিহ্ননে যেমন যাঁমিন্ী ! 

তমোবখলসে তনু ঢাঁকি বিরহিণী 

নীহারশ্ৰ১ জল, বর্ষে অনর্গল, 

দীর্ধশ্বীস মাঁঝে ছাড়িয়া কেবল + 

মিত্রপত্ত্রী, দশ সেরূপ তব; 

অন্ধকার তুমি দেখিছ ব্ভব + 

বিরহ বিকাীরে* আছ এ সহসাঁরে 
জীয়ন্তে শব | 


ল1 স্ুটিতে ফুল, না ধরিতে ফল, 

ললিতা লতিক। লুটাঞ ভুূতল 

ও্রণয় বন্ধনে, যে তৰু রতনে, 

আশ্রয় আশয়ে ধাধিলে যতনে; 

কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়? 

ফেলিল ত্র! সে তক তুর্কিয়ো ও 

তন সেধন্দর্ধ্য নীই, রয়েছ সদাই, 
মাটি মাখিয়? 


কেন অশ্রু জলে ভাঁনিছ নলিনী ? 
যে রবিরে ভাবি যাঁপিছ ষামিনী, 
চির অন্ধকারে, ঢাঁকিয়ছে তারে | 
বিকট কালের অস্তাঁচলাগারে । 


৭. 


তে তিমির ভেদি কি সাঁধা ভার 

দর্শন তোমায় দিতে আবার ॥ 

কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে, 
এখন আর । 


কেন ব্খা আর কাঁদ ব্রজবালা 
সহ্িতে না পারি বিরহের জ্বালা ? 
যে ক্রু,র অক্রু,র, নির্দয় কর্ব্ব,র, 
লয়ে শ্যামধনে গেছে মধুপুর ॥ 
ভেবন। করিয়া যমুন1 পার 
আনিয়া সে ধনে দিবে আবার । 
ন। পাঁরে করিতে, ক্রন্দন সে চিতে, 

দয়া অঞ্তার । 


এই নাকি সেই স্রখের প্রতিমা £ 

এই লাঁনমুখী সে চাঁক পুর্ণিমা, 

যার মৃছ হাঁসি, চত্দ্িকাঁর রাঁশি, 

রঞ্টিত নিয়ত নিকটনিবাঁী & 

যাহার আনন সুধার ধারে 

সাজিত সহসাঁর আনন্দ হারে ? 

শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত, 
সখী আকারে | 


অরে কাল তোঁর নাহি কিছু মায়া; 
সন্তাপহুণরিণী ছিল যেই ছায়া, 
একি ব্যবহার* ওরে ভুরাচার | 
তান্ধারে হেরিলে জ্বলে অনিনবার 
আুশীতল মনে যল্স্রণীনল ? 
কেমন স্বভাব তোর রে খল,. 


২ 


সুধা ছিল যথা, চালির কেন তা, 
দিলি গরল। 


কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন 
যে ছিল তোমার হৃদয়রভতন 
অনায়াসে তারে, অকুল পাথারে, 
ফেলি চলিন গেলে কোথাকারে ? 
প্রেমের পুতিন ভাঁসিছে জলে 
ডোঁবে ডোবে শোঁক সাগর তলে; 
কোমল সরলা, অবল। বিকলা, 

বিরহ বলে। 


পলকে গরলয় যাঁাঁর বিস্ননে 
দেখিতে সতত জাঙ্বি কিস্যপনে; 
হেলায় তাহারে, ভুলি একেবারে 
একা রাখি গেলে মন্তা কারাগারে | 
ধুলায় লোটীয় মোঁণার কার 
€ক করে এখন লান্ত,না তীয়? 
নয়নের জলে, বদন মগুলে, 

কআোত বহ্থায়। 


মৃত মিত্রের জননী দর্শনে থেদ। 
কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভুতলে, 
যেন ভিন্ববক্ষাণ শুক্তি ভুমে অচেতন 
হৃদয় মুকুত1 কাল করিলে হরণ ? 
কে ডুবিছে ওই শোৌক-সাগরের জলে 
যেমন কমল-লতা সব্রসী কমলে 
যখন কমল কেন্ছ তুলি লয় বলে? 


২২৯ 


এই দীন! হীন! ন'কি বন্ধুর জননী? 
ধুূলি ধূবরিত কেশ, মলিন বসন, 
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন। 
ক্কাদিছে কি ভমোবাল পরিয়। ধরণী ? 
প্রাসিয়াছে তব রৰি কালরূপ ফণী। 
আসিয়াছে ভয়ঙ্কর শোকের রজনী । 


কেদ না কেদ নামাঁগে! সম্বর রোদন। 
অশ্রু জলে বাঁড়িবে কি সে ভৰ্ক আবার, 
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যাঁর? 
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন 
তারে কি জীবন দিতে করেছ্ছ মনন? 
দীর্ধশ্বাসে শ্বীন তারে দিবে কি কখন? 


পান্থশাল! এসংসাঁর, কেহ নহে কীর | 
এক দল আসে আর একদল যায়; 
আজি যাঁর ঙ্গে দেখা কালি সে কোথায় ? 
হহাকে উহাকে বলি আমার আমার 
মিছা বদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার | 
মায়ার বিকাঁরে ঘটে এরূপ বিচার | 


বিচিত্র অঙ্গের কাচ খণ্ডের সমাঁন 
বিবিধ বরণে মায়! সাজায় সকলিন ; 
কুৎসিত যা চলি যায় মনোহর বলি । 
মায়া-সহচরী আঁশ] হরি সত্যজ্ঞান 
চেখদিকে অপূর্ব পুরী করয়ে নির্্াণ ? 
পলকে ভাহার আর ন। থাকে সন্ধান | 


মনের পিপাসা! নহি মিটে ধরাভলে | 
মরীচিকা কুজঝাটিক। পারে কি কখন। 
২০ 


২৩০ 


শীতলসলিলভূষ! করিতে হরণ? 
প্রবেশিয়। ক্বর্গপুরী ধরমের বলে 
ন1 করিলে স্নান মুক্তিসরোবর জলে, 
না যায় মনের ভূষ।, ভুখে দেহ জ্বলে। 


মৃহ্র্ভ সুখদ সনে দর্শন এখাঁনে 
বিজুলি ক্ষণেক খেলি জলদে ন্ৃকার ; 
পলকাঁন্তে ইন্ধন দেখ! নাহি যায়; 
উঠিতে উঠিতে রবি পুর্বদিক্‌ পানে 
নীহার মুকুতা উড়ি যাঁয় কোন খানে, 
কুজুম স্ুষমা! আর রহে না বাগানে । 


কেন ম! দ্বিগুণ তব বাঁড়িল রোঁদন ? 
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে, 
ভাঁমিতেছি আমিও না নয়নের জলে ;-" 
মা তুমি কেঁদ ন! আঁর-মুছ ম! নয়ন-- 
কাদিয়! কি হবে? কর শোক সম্বরণ-_ 
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন? 


কেঁদ না কেদ না মাঁগো কেদ না গে! আর। 
অন্ুক্ষণ মা বলিয়! ডাঁকিব তোমায়, 
ভিন্ন তুমি ন1! ভাঁবিতে জখায় আমায় 
ভাৰ গে! মা এক পুত্র শিয়াছে তোমার ; 
অন্য পুত্র-হতে ক্রটি হবে ন! সেবার | 
কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেদ না গো আর। 





২৩১ 


হরিশ্চজ্দ্র মিত্র প্রণীত রামায়ণ 
হইতে উদ্ধত। 


ক্ষমা সম গুণ নাই কহে বুধগণ | 
ক্ষমাশীল চিরস্ুতখী আনন্দ-সদন ॥ 
রীতি মত করিলে ক্ষমার ব্যবহার | 
উপকার বিন! নাহি হয় অপকার ॥ 
ন্ম যথা একমাত্র শ্রেয়ের সাধন । 
বিদ্যা যথ! একমাত্র ভূপ্তির কারণ ॥ 
বীর্ষয যথা এক মাত্র যশের আধার । 
ক্ষমা সেই রূপ শান্তি সুখের আগার ॥ 
ক্ষমাঁবন্মে কলেবর আঁবরিত যাঁর ॥ 
সহজ বিপদাঘাতত কি কবিবে তার ॥ 
ভূ শুন্য স্থানে বস্তি হইলে পতিভ ? 
বিন! যত্বে আপনি হয় প্রশমিত ॥ 
ক্ষমাশীলে বিপদ করিয়! আক্রমণ | 
আপনি পালায় নাহি করিতে যতন ॥ 
ক্ষমার অশেষ গুণ নখ যাঁয় বর্ণন | 
কখনও ক্ষমা নাহি দিবে বিসর্জন ॥ 
পাগ্ডিত্যলাভের তরে বিদা অধ্যয়ন | 
শুন বলি পণ্ডিতের বিশেষ লক্ষণ ॥ 
অর্থ লালসায় হয়ে ব্যাকুলিত মন । 
যেইজন ধন্নধন না ভাজে খন ॥ 
আশত্মজ্ঞাঁন তিতিক্ষ। যাঙ্ার অলঙ্কার। 
ভারেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর ॥ 
লাক্তিকের মতে যিনি কখন না যাঁল। 
সাধুকাধ্য দাঁধনে যে সদা আন্ধাঁবান ॥ 


২৩২ 


পাপকার্ধা বিষব€ পরিত্যজ্য বীর | 
ভীরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর ॥ 
ধার কার্ধা আর সাঁধু মক্সণাঁর ফল] 
উদয়ের আঁগে নহি জাঁনে শক্রদল ॥ 
সদত যে তোঁষে করি নয্রেবাবস্থাঁর। 
তারেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আঁর ॥ 


নমঃ নমং নারায়ণ, 
নিরময়, নিরঞ্রীন, 

সনাতন নিখিল কাঁরণ, 
তুমি নাঁথ অন্ুরাঁগে 
এ বিশ্ব স্থজিয়া আগে 

পরে তাঁহছ। করিছে পালন, 
আবার কালেতে হরি, 
সকল সংহাঁর করি 


বিশ্ব খেল! করিবে নিঃশেষ | 
তুমি, রজঃ তমঃ সত্ব 
কে জানে তোমার তত্ভ? 

তুমি তত্তীতীত ত্রিলোৌকেশ। 
নিজে তৃমি স্পূহাশুন্য, 
কিন্ত করিতেছ পূর্ণ 

অসংখ্যজনের অভিলাষ 
তুমি স্মক্ষম তুমি স্থল 
পরমপদার্থ মূলঃ 

সর্ধাধার অজ অবিনাঁশ। 
জবার হৃদয়মাঝ 
সর্বক্ষণ স্বুবিরাঁজ, 

অথচ রয়েছ দুর অতি। 


২৩৩ 


তুমি সর্ব অন্তর্ধামী 
অখিল ব্রহ্গাণ্ড স্বামী, 
অগতির তুমি মাত্র গতি । 
হয়ে তৃমি একমাত্র, 
না বিচাঁরি পাত্রঠপাত্র 
সর্ধত্র সকলে বিরাজিত, 
সগুসিন্ধু জুশষ্যাঁয়- 
শায়ী, সপ্তম গাঁয় 
সপ্তম্বরে তব গুণগীত | 
মুমুক্ষু যোগীন্দ্রগণ 
বিষয় হইতে মন 
সযতনে করি আকর্ষণ, 
হদে স্থাপি জ্যোতিঃনধপে, 
ডুবি প্রেমানন্দ কুপে, 
ধ্যান করে তব শ্রীচরণ। 
অসীম মহিমা! তব 
আমরা কি আর কব, 
বাণী ভব পরাঁভৰ মানে, 
মনোনীত, বখচঠতশত 
তুমি নাথ সর্বাতীত, 
তোমার গরিমা কেবা জানে? 





দও 
কৰিকন্কণ। 


কবিবর কৃত্তিবামের জীবদ্দশাতেই অথবা 
হার পরলোকগ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই “কবিতা 
পঞ্কজরবি শ্্রীকবিকফণ+ কাব্যাকাশে সমুদিত 
হইয়া স্বীয় নির্ঘল কবিত্ব প্রতায় গৌঁড়দেশ 
প্রভাময় করেন। জেল! বর্ধমানের অস্তঃপাতী 
দাযুন্যাগ্রামে কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্ম 
হয়। তীহ্ার পিতামহের নাম জগন্নীথ মিশ্র ও 
পিতীর নাম ছদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের ছুই পুন্র, 
কবিচন্দ্র ও কবিকল্কণ। দাতীকর্ণ প্রবন্ধে যে 
কবিচন্দ্রের নামে ভণিতা দেখিতে পাঁওয় যায় 
তিনিই কবিকষ্কণের অগ্রজ বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছেন। বোধ হয়, কবিকস্কণের ন্যায় কবিচক্্র 
নামটীও উপাধিমীত্র | কবিচন্্রের গ্রকৃত নাম কি 
ছিল, তাহা আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি না। 
চক্রবর্তী কবিবরের পিতৃ প্তামছ্থের মিশ্র উপাধি 
দেখিয়া বোধ হয় প্রথমে তীহাদের মিশ্র উপাধি 
ছিল, পরে এতদ্দেশে বাঁস করিয়া চক্রবর্তী বলিয়া! 
বিখ্যাত হন। 
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চণ্ডীকাব্য মধ্যে গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহ৷ 
লিখিত আছে, তৎপাঠে অবগতি হয় যে, বর্দমান 
বিভাগের শাসনকর্তা রাস্থা মাযুদ সরিফের দৌরাত্ম্য 
নিবন্ধন মুকুন্দরামকে পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে জন্ম- 
ভূমি পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করিতে হইয়াছিল। 
কথিত আছে, পলায়ন কাঁলে পথিমধ্যে এক দিবন 
কুচুট কালেশ্বর নামক গ্রামে এক সরোবর তীরে 
তিনি রুক্ষম্ান ও উদক মাত্র পাঁন করিয়। শয়ন 
করিয়া আছেন এমন সময়ে শঙ্করমোহিনী চণ্ডী 
স্বপ্নীবেশে ভাহাকে দর্শন দিয়! লক্গীত রচন| করিতে 
আঁদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গের পরেই পত্র ও মসী 
লইয়া কবিতা লিখিতে প্রত হইলেন। অনন্তর 
নানা স্থানে পধ্যটন ও অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া 
অবশেষে আড়রাগ্রাম নিবাসী বাঁকুড়ার পূর্ববীধি- 
কারী রাজা রঘুনাথের সন্িধানে উপনীত হুইয়! 
আত্মবিবরণ বর্ণনীন্তর স্বরচিত কবিতা পাঠ 
করিলেন। রাজা কবিতা শ্রবণে যার পর নাই 
আপ্যায়িত হইয়া পুরস্কার স্বরূপে রচয়িতারে দশ 
আড়া ধান্য প্রদান করিলেন এবং স্বীয় পুত্রের 
শিক্ষাণ্ডর পদে নিযুক্ত করিয়া রাঁখিলেন। রাজা 


৭৫ 


রঘুনাথ তণীয় স্বপ্ন বৃতাস্ত অবগত হইয়া তীহারে 
সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন এবং 
তহারই প্রবর্তনা পরত্যন্্ হয়! মুকুন্দরাম চণ্ডী- 
কাব্য প্রণয়ণে প্ররৃত ছন। 

চণ্তীকাব্যে মুকুন্দরাম অসামান্য কবিত্ব শক্তি 
প্রকাশ করিয়া রাখয়া গিয়াছেন। রচন] পারি- 
পাট্য বিষয়ে কেহ কেহ মুকুন্দরাম অপেক্ষ! সবিশেষ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত 
কবিত্বগুণে গৌড়ীয় কৌন কবিই চত্তীকাব্যকার 
হইতে শ্রেষ্ঠ নছেন। তাঁহার কীদৃশ কবিত্বশক্তি 
ছিল তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। যে সকল 
সৌভাগ্যশালী মহাত্মাগণ কাব্যরসাস্বদনে সম্যক 
সমর্থ তীহারাই বলিতে পারেন কবিকস্কণের কেমন 
অদ্ভুত কবিশক্তি ছিল। ফলতঃ ত্ীঁছার সদৃশ 
কপ্পনাশক্তিসম্পন্ন কবি বঙ্গদেশে আর কখন 
জন্ম গ্রহণ করে নাই। ব্যাধনন্দন ও সদাগরের 
উপাখ্যান ভীহারই মানস সম্ভৃত; তীহার পূর্বে 
কি সংস্কৃত কি বাঙ্গাল! কোন কবিই কালকেতু এবং 
ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপাখ্যানের অন্ধুরূপ কিছুই 
বর্ণনা করেন নাই। কালীদছে কমলবামিনী কামিনী 


৬ 


কর্তৃক করি গ্রাস ও উদ্লীরণ ব্যাপার বর্ণন করিয়া 
চক্রবর্তী কবি কবিকম্ষ্পনাঁর একশেষ প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন। কবিকল্কণ একু সময়ে অতিশয় দরিদ্র 
হইয়, পড়িয়াছিলেন, এজন্য দারিদ্রে হুঃখ বর্ণনায় 
স্রাহার অলাধারণ ক্ষমত৷ জন্মিয়াছিল। ফুল্লরার বার 
মাস্যা, খুল্পনীর ছাগচারণঃ ধনপতির কারামোচন 
কালের আক্ষেপৌক্তি গ্রভৃতি বিষয় গুলি পাঠ 
করিলে পাষাণ ভ্বদয়ও দ্রবীভূত হুয়। স্বতাব 
বর্ণন ও নামাজিক আচার ব্যৰহার বর্ণন বিষয়ে 
ভীহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। বলিতে কি, সমাজ 
সংক্রান্ত রীতি নীতি বর্ণনায় তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য 
ক্ষমত। দেখাইয়! গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ অন্য 
কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। ততগ্রণীত আদি 
রস ঘটিত বিষয় গুলিও অতি চমৎকার ও মনোহর 
এবং অঙ্লীল শব শূন্য হওয়াতে অতিশয় 
গ্রশংসনীয়। 


চত্তী কাব্যের উপমংসহ্থারে লিখিত আছে 


“শকে রস রসে রেদ শশস্ক গণিত। | 
কত দিনে দিলা গীত হের বনিত। ॥৮ 


ৰখ 


ইহাতে বোধ ছয় ১৪৬৬ শকে চণ্ডীকাব্য বিরচিত 
হয়। পরস্ত গ্রন্থের গ্রারস্তে লিখিত আছে হ্রাত্বা 
মাযু্দ রিফের শীঘন সময়ে কবিকষ্কণ দেশ ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করেন। পুরারৃত্ব পাঠে জানিতে পারা 
যায়, জাহাঙ্গীর বাদশাছের নিংহালনাধিরৌহণের 
পর মায়ুদ নরিফ বর্ধমানের শাসন কর্তৃত্ব পদে 
নিযুক্ত হয়। জাহাঙ্গীর ১৫২৮ শকাঁকে নিংহাসনে 
আরোহণ করেন। শুঁতরাং বোধ হয় উল্লিখিত 
বচনটাভে লিপিকার বা গ্রথম মুদ্রাকরদিগের 
প্রমাদ বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে 
কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কবিচরিত লেখক 
বলেন “শকে রম রসে বাণ? প্রক্কত পাঠ অর্থাৎ 
১৫৩৬ শকে চণ্ডতীকাব্য লিখিত হয়। বিবেচনা 
করিয়া দেখিলেই বোধ হুইবে তাহার এই অনুমান 
নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই! চৈতন্যবন্দনা স্থলে 
কৰি স্বয়ং লিখিয়াছেন তীহার পিতামহ মহামিশ্র 
জগন্নাথ বহুকাল পধ্যন্ত মীন মাংস পরিত্যাগ করিয়া 
গোপালের সেবায় অনবরত ছিলেন, সেই ফলে 
মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন ও তৎকর্তৃক 
মবিশেষ অনুগৃহীত হন। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু 


র্চ 


জপ্রকট হন। অতএব ১৫৬৬.শকে তদীয় তক 
মছামিশ্র জগন্নাথের পৌন্ কর্তৃক চ্তীকাধ্য প্রণীত 
হওয়৷ নিতান্ত অসভ্ভাৰিত ফলিয়া :বোঁধ হয় না। 


গ্রন্থোৎগত্তির কারণ । 


শুন ত্তাই সতী্জন, কবিত্বের বিবরণ 
এই গীত হুইল,.যে মতে |. 
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, 
উত্তিকা ফসিল আচস্থিতে ॥ 
জহর শিলিমাবাঁজ, তাহাতে লুজন রাজ, 
. নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ |. 
তাহার তালুকে বমি, দাঁযুনাঁয় করি কৃষি, 
নিবাজ পুকষ ছয় সাঁত ॥ 
ধলা রাঁজা ম্বানসিংহ, বিঝুঃ পদাঁন্ব,ং জ তূন্দ, 
গৌড় বঙ্দ উৎকল অধিপ। 
সে মানসিংছের কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
হল রাঁজা মায়ুদ সরিফ ॥ 
উজীর লো রাঁয়জাঁদ1, ব্যাপারিরা ভাবে মদ, 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলো অরি। 
মাপে কৌণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুডা। 
নাহি মানে প্রজার গোঁহারি ॥ 
সরকার হইল কাল, খিল ভূমি লেখে মাল, 
বিনা উপকারে খায় খতি। 
পোদ্দার হইল যম, টাক! আড়াই আনা কম, 
পাই লতা লয় দিল প্রতি ॥ 


৭৯. 


ডিছিদার অবোধ. খোঁজ, টাকা দিলে লাহ্ি রোজ, 
ধান্য গক কেছ নাছি কেনে। 

প্রভু গোপীনীথ নন্দী, বিপাকে হুইল বন্দী, 
হেতু কিছু দানি পক্চিত্রাণে ॥ - 

পেয়াদা সন্ভার কাছে, প্রজার পলা পাছে, 
ছয়ারে জুড়িয়! দেয় থান] ! 

এরজার ব্যাকুল চিত্ত, . বেচে ধান্য গৰক নিিতা, 
টাকার অব্য ছয় দশ আলা] 

সহায় ভ্রীমন্তত খা, চত্তীরাটী যার গা, 
যুক্তি কৈল গরিব খর সনদে) 

দামুন্া। ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামীনন্দ ভাই, 
পথে চণ্ডী দিলে 'দরশনে ॥ 

ভাই নহে উপযুক্ত, রূপ রায় নিল্‌ বিত্ব, 
যন্্ুকুণ্ড ভেলি কৈল রক্ষা | 

দিয়া আপনার -ঘর, নিবারণ কল ডর, 
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ॥ 

বাহিল গোঁড়াই নদী, জর্কঝদ] ল্মরিয়। বিধি, 
তেউট্যায় টহল উপনীত ! 

দাককেশ্বর তরি, পাইল বাতন গিরি, 
গক্গাদাস ব্‌ কল হিত || 

নারায়ণ পরাশর, ছাঁড়িলাম দামোদর, 
উপনীত কুঢুটে নগরে | 

ইতিলবিনা করি স্নান, উদক করিনু পাঁন, 
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥ 

আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শাল্লুক নাড়া, 
পূজ1 কৈ কুমুদ প্রন্ছনে | 

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেন্ু সেই ধাঁমে, 
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥ 


৮৩ 


করিয়। পরম দয়”, দিয়! চরণের ছায়1, 
আজ্ঞা! দিল করিতে সঙ্গীত | 

করে লয়ে পত্র মসী, অমনি কলমে বসি, 
নানাছন্দে লিখিল! কবিত্ব ॥ 

চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাঁছিয়া যাই, 
আরড়! নগরে উপনীত! 

যেই মন্ত্র দিল দীক্ষ1, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা 
মহা মন্ত্র জপি নিত্য নিভা ॥ 

আডরা ব্রান্ষণ ভূমি, ব্রাঙ্মণ যাহার স্বামী, 
নরপতি ব্যাসের সমান। 

পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সন্তাঁষিনু নৃপমণি, 
রাজা দিল দশ আড়া ধান ।॥ 

সুধন্য হীাকুড়া রায়, খ্ুচাল সকল দায়, 
সুত পাঁশে কল নিয়োজিত | 

তার সুত রঘৃনাথ, রূপে গুণে অবদাত, শু 
গুক করি করিল পূজিত ॥ 

সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বপ্লের সন্ধ, 
অন্গদিন করিত যতন। 

নিতা দেন অন্ুুমভি, রঘ্বুনাঁথ নরপতি, 
গায়কেরে দিলেন ভূষণ ॥ 

ধন্য রাঁজা দরঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, 
প্রকাশিল নুতন মঙ্গল । 

ভাস্ার আদেশ পান, ভ্রীকবিকম্কণ গাঁন, 
অসনত্ভাষা করিয়। কুশল ॥ 


+* নির্মল । 


৮৬ 
অথ সরস্বতী বন্দনা | 


বিধি যুখে বেদবাঁপী, বন্গামাঁতা বীণাঁপাণি, 
ইন্দু কুন্দতুষাঁর সঙ্কাশা। 

ত্রিলোক তারিণী ত্রয়ী, বিষু। মায়া ব্রহ্ষময়ী, 
কবি মুখে অফটাঁদশ ভাষা ॥ 

শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বোতবন্ত্র পরিধান, 
কণ্ঠে ভুবা মণিময় হার । 

অবণে কুগুল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে, 
তন্ুকচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ 

শিরে শোতে ইন্দু কলা, করে শোভে জপ মলা, 
শুক শিশু শোঁতে বাম করে! 

নিরন্তর আছে সঙ্গি, মসীপাত্র পুধী খুঙ্গী, 
স্মরণে জড়িম1 যায় দুরে । 

দিবা নিশি করি ভাঁগ, সেবে ধারে ছয় রাগ, 
অনুক্ষণ ছত্রিশ রাখিণী। 

রবাব খমক বেণী, সগুন্যরা পিণাঁকিণী, 
বীণাবাগ্য মৃদজ বাদিনী ॥ 

সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দশ, সঙ্গীত কবিত্ব রস, 
আসরে করস অধিষ্ঠান | 

করিগো অঞ্রলি পুটে, উরগো আমার ঘটে, 
দূর কর ছুর্নতি বিজ্ঞান ॥ - 

দেবত1 অসুর নর, যক্ষ রক্ষ বিষ্যাঁধর, 
দেবে তৰ চরণ মরে | 

তুমি যারে কর দয়া, সেই বুঝে বিগ মায়া, 
উবসে সেই পণ্ডিত সমাজে ॥ 


৮২. 


দিবানিশি তুয়া দেবি, রচিল মুকুন্দকবি, 
সুতন মঙ্গল অভিলাষে | 

উরিয়া কবির কামে, কৃপাকর শিব রাঁমে, 
চিত্রলেখা যশোদা মেশে ॥ 


অথ লক্ষীবন্দন1 | 
অজিত বল্লভা লক্ষী ব্রন্ষাঁর জননী | 
তোমার চরণ বন্দি যোঁড় করি পাণি ॥ 
যখন করিল! হরি অনস্ত শয়ন । 
তাহার উদরে ছিল এই ত্রিভবন ॥ 
জন্ম জ্বর] মৃত্যু তব নাহি কোন কালে । 
সেই কালে ছিল! তুমি ছুরি পদতলে ॥ 
অনল গরল আর কুস্তীর মকর । 
কত কত ছিল রত্বীকরের ভিতর || 
তৃমি গে পরম রত্ব সকল সংসারে । 
তোমা কন্যা উহতে রত্বীকর বলি তারে ॥ 
ধনজন যেখবন নগর নিকেতম । 
পদশতি বারণ বাজি রত্ব লিংছাসন ॥ 
অহঙ্কার তাহার ভাবৎ শোভা করে । 
কপাময়ী লক্ষী গো যাব থাঁক ঘরে ॥ 
তোমারে চথ্ল লক্ষী বলে যেই জনে | 
তোমার মহিমা! সেই কিছুই না জানে ॥ 
ছাড়ছ সে জনে মাঁভী তার দোষ দেখি! 
নির্দোষী পুকষে রাখ চিরকাঁল সুখী ॥ 
কমন্ল। থাকিলে মান সকল ভবনে । 
লক্ষীবান হইলে বিজয়ী হয় রণে ॥ 
সেই জন পণ্ডিত প্রশংসে অভিরাম । 
সেই জন কুলীন সকল গুণধাম ॥ 


৮৩ 


ভাগাবাঁন সেই জন লেই মহাবীর | 
যাহার মন্দিরে মাত? তুমি হও শ্ফির ॥ 
তুমি বিক্রিয়া কৃপা নাহি কর যারে । 
থাকুক অন্োর কার্য দারা নিন্দেতারে ॥ 
লক্ষনীছাঁড়া। পুকষ কুটুম্ বাঁড়ী যায়। 
থাকুক আসন জল সন্ভাষ না পায়। 
লক্ষমীর মহিমা কবিকঙ্কণেতে গায় । 
ভক্ত নাঁর়কেরে মাত তুমি রাখ পায় ॥ 


শ্ীচেতন্য বন্দনা | 


অবনীতে অবতরি, জ্ীচৈতনা নাম ধরি, 
বন্দন সন্্যাসী চুড়ামণি। 

সঙ্গে সখ! নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ কম্দ, 
প্তিতেরে লওয়াও শরণি ॥ 

ভুবনে বিখ্যাত নাম, জুধন্য পুণ্য গ্রাম, 
জন্ব.দ্বীপ সাঁর নবছীপ || 

জম্ম কলি একাকারে, জীচৈতন্য অবতণখরে, 
প্রকাঁশিল শ্ীছরি সঙ্গীত || 

নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর» 
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী | 

তিভুবনে অবতংস* হইয়া মিছির অংশ, 
ত্রাণ উকল খিল গরাণী ॥ 

ঝুতপ্ত কাঞ্চন গেখর, সুবন লোশন চেখর, 
করজ কোলন দগুধারী। 

ক্ুপট লোচনে লোৌর, গলেতে ললাম ডোর, 
লদ। মুখে বলে ছুরি হরি ॥ 


৮৪ 


ভক্টাচার্ধা শিরোমণি, সার্ঝভোম সন্দীপনি, 
ষড়ভূজ দেখি কৈল স্তৃতি ৷ 

প্রেমতক্তি ক্পতৰ, অখিল জীবের গু, 
গুক ইলা কেশব ভাঁরতি | 

কপউ মন্বাসী বেশ, ভ্রমিলা অনেক দেশ, 
সঙ্গে পারিষদ পুণাশালী। 

রখম লক্ষী গদাঁধর, গেধরী বাস্থু পুন্দর, 
মুকুন্দমুরাঁরী বনমালী ॥ 

কূপাঁময় অবতার, কলিকালে কেবা আর, 
পাষণ্ড দলনে দৃঢ় পণ। 

জগাই মাপ্পাই আদি, অশেষ পাপের নিপি, 
হরি ভাবে দৃঢ় কল মন ॥ 

অযোধ্যা মুর! মায়া, যথ! হরি পদছাঁয়], 
কাশী কাঁঞ্ী অবস্তী দ্বারকা | 

ত্রিগর্ভ লাহোর দিল্লী, ভ্রমিল! অনেক পল্লী, 
করি প্রভু যুক্তির সাধিকা ॥ 

কয়াঁড় অনুজ জাত, মহ্থামিশ্র জগন্নথ, 
এক ভাবে পুজিল গোঁপাঁল। 

বিনয়ে মাগিলা বর, জপি মন্্র দশাঙ্গর, 
মীন মাংস ভাজি বহৃফাঁল || 

জ্রীকবিকঙ্কণ গায়, বিকাঁইন্ত রাঙ্গ। পায়, 
আজি মৌর সফল জীবন । 

গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভকতি মাঁগে, 
চক্রনর্তি শ্রীকৰিকস্কণ ॥ 


৮৫ 


স্য্টি প্রক্রিয়া! ! 


আদি দেব লিরগ্রান, ধার স্্টি ভ্রিতুবম, 
পরম পুকঘ পুরাতন ! 

শৃনোভে রুরিয়া স্থিতি* চিস্তিলেন যহ্ামতি, 
সজনে উপায় কারণ ॥ 

নাহি ফেছ সন্ছচর॥ দেঘত। আনুর নর, 
সিদ্ধ বাঁ চারণ কিন্নর | 

নাক্ছি ভখা দিবা নিশি, না উদয়ে রবি শশী, 
অন্ধকার আছে নি রস্যর ॥ 

কোটি ভানু সুপ্রকাঁশ, পরিধান পীত বাল, 
অন্ধকারে ভাত ভগবান । 

কনক কন্কণ ছাত্র দুর করে কন্ধকার, 
পুরট মুক্ত মশিদাম 1 

কণ্েতে কেখস্বভ আতা, কোটি চন্দ্র সুখ শোভা, 
কুগুলে মণ্ডিভ হ্ুই গণ্ড । 

নবীন নীরদ ক্াঁস্তি, মখ জিনি ইন্দু পংক্কি, 
আজান লম্িত ভূজদণ্ড ॥ 

অচিন্তয অনন্ত শত্কি, জ্বদয়ে করেন যুক্তি, 
জলম্ছল আদি অধিষ্ঠান। 

কথার সঙ্গতি নাই, চিন্তা করেন গৌঁসাই, 
আপনারে অশক্ত সমান ॥ 

চিন্তিতে এমন কায, এক চিত্তে দেবরাজ, 
তনু উছতে ছির্গত এররুতি 

চণ্তীর চরণ সেবি, রচিল সুকুন্দ কবি, 
প্রকাশে ত্রাণ মহামতি ॥ 

আদি দেবী মিত্যশক্কি, ভুবন মোহন মূর্তি, 
উরিলেন স্যর্টির কারিপী। 


৮ 


৮৩ 


রচিয়! সংপুট পাঁণি, মৃদ্মন্দ স্ুভাধিণী, 
সম্খে রহিল! নাঁরাঁয়ণী ॥ 

রাঁজহুৎস রব জিনি, চরণে সুপুর ধলি, 
দশ নথে দশ ইন্দু হাসে । 

কোঁকনদ দর্পছুর, যাঁবক বেক্টিত কর, 
অঙ্গ,লী চম্পক পরকাশে ॥ 

রাম রস্ত! জিনি উক, নিবিড় নিতম্ব গু, 
কেশরী জিনিয়া! মধ্যদেশ | 

মধুর কিদ্কিনী বাঁজে, পরিধান পট্উসাজে, 
বচন গোঁচর ছে বেশ ॥ 

রাজ হুংস মন্দ গতি, হেম জিনি দেহ জ্যোতি, 
করিকুস্ত চাক পয়োধর | 

তাছে শোভে অন্গপমঃ মণি মুকুতীর দাঁম, 
যেন গঙ্গা! ভুমেক শেখর ॥ 

ছেম হ্থারবর ছলে, কিবা! সে উত্বল করে, 
স্থির হয়ে সেখদামিনী বৈসে ॥ 

নিকপম পরকাঁশ, স্বুমন্দ মধুর হাস, 
ভঙ্গি সব শিখিবার আশে ॥ 

বন্ধুক কুসুম ছটা, কপালে সিন্দুর ফৌঁট!1, 
প্রভাত কালের যেন রবি। 

অধর প্রবাল ছ্যাতি, দশন মাঁণিক পাতি, 
দৌহেতে বদল করে ছবি ॥ 

কপালে সিন্দূর বিন্দু” নব অরবিন্দ বন্ধু, 
তাঁর কোলে চন্দনের বিন্দু । 

করিয়া তিমির মেলা, ধরিয়। কুন্তল ছলা', 
বন্দি করি রাখে রবি ইন্দু ॥ 

তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত কোকিল ভাষা, 
জযুগল চাপ মছোৌদর। 


৮৭ 


খঞ্ন গঞ্জন অ'থি, অকলঙ্ক শশিমুখী, 
শিরোঁকছ অলিত চামর । 
অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, ভূবন মোছন বঙ্ক, 
মণিময় মুকুট মণ্ডম |. 
হাসিতে বিজুলী খেলে, শ্রবণে কুগুল দোলে, 
হেমময় ভূষণ শোঁভিন ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত পাঁয়া, আদি দেবী মহামীয়া, 
স্থজন্ন করিতে দিল মন । 
উমাঁপদ হিত চিত, রচিল নুতন গীত, 
চক্রবর্তি শ্রীকবি কঙ্কণ ॥ 
এক দেব নানা মূর্তি উল মহাশয় | 
কেম ছৈতে কুগুল বস্তৃত ভিন্ন নয় ॥ 
প্রকৃতিতে তেজ গ্রভু করিল! আধাঁন। 
রূপবান হৈল তার তনয় মহান ॥ 
মহতের পুুক্দ্র হইল নাম অহঙ্কার । 
যাহা হৈতে ইৈল স্যর্টি সকল সংসার ॥ 
অহঙ্কার হইতে হইল পঞ্চজন | 
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥ 
এই পঞ্চ জনে লৌক বলে পঞ্চভূত । 
ইহ! হতে প্রাঁণী বদ্ধি হইল বত ॥ 
গুণ ভেদে এক দেব হইল তিন জন । 
রজেো গুণে পিতমহু মরাল বাহন ॥ 
সত্তগুণে বিষণ) রূপে করেন পালন । 
তমোশুণে মহাদেব বিনাশ কারণ ॥ 
ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল চাঁরিজম | 
সন্দৎ কুমার আঁর সনক সনাতন ॥ 
নন্দ হইল তাঁর চারের পুরণ ॥ 
টৈঝুবের আদি-গুৰ বিরিথিঃ নন্দন ॥ 


৮৮ 


চারি জঙনগ বুঝিলেন ছরি ভক্তি স্বুখ । 
পিতৃ বাক্য না শুন্দির। সংপণরে বিমুখ ॥ 
চারি পুঞ্জ তে য্গি তীর অস্গরোধ। 
বিধাতার হৃদয়ে জন্মিল বড় জোঁধ ॥ 
সেই ক্োধে জ্রাশুজি হইল বিধাতার । 
তাহাতে জশ্বিল নীল লোহ্ছিত কুমার ॥ 
পরে স্রগ্ধা জঙ্মাইল এই দশ তুভি। 
আচার বিনয় বিদ্যা রূপ গুণ ফুত॥ 
মরীচি অঙ্জিরা অভি ভৃগু দক্ষ আতু। 
পুলছ পুলস্ত হল সংসারের হেতু ॥ 
বশিষ্ঠ হইল দেব মুনি মহাতপা! | 

দশম নারদ ধারে ছৈল ছুরি কৃপা ॥ 
আপনার তন্গু ধাঁত। উ্কল ছুইখান। 
বাম দিকে নারী ইল দক্ষিণে প্রধান ॥ 
শতরূপা। নাষে নারী মন্পোহর তনু । 
পুকষ হুইল স্বয়স্ভুব নণমে মন ॥ 

মনরে কহ্ছিল ব্রক্ষা! স্থবির কারণ । 
গাইল! মধুরগীভ ভ্ীকবিকস্কণ ॥ 


“ফুল্লরাঁর বারমাস্যা 


বসিয়। চণ্তীর পাশে কহে ছুঃখ বাণী । 
ভাঙ্গা কুড়ে ঘর ভালপাতের ছাউনী ॥ 
ভেরাগুর খ্ুচী আছে তার মধ্যে ঘরে। 
প্রথম উবশাখ মাসে দিতা ভাঙ্গে ঝড়ে || 
বৈশাখ বসন্ত খতু খরতর খর1। 
তৰ্ততল নাছ দোঁর করিতে পসবা 11 
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ । 
শিরে দিতে নাহি আটে খ্নুয়ার বসন || 


৮৯ 


বৈশাঁথ হুইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ | 
বাস নাছি খায় লোকে করে নিরামিষ | 
সুপাপিষ্ঠ উজ্যন্ঠমাস প্রচণ্ড তপন। 

রবি করে করে অর্ধ শরীর দাছন ॥ 

পসর] এড়িয়া জব্দ খাইতে নাহি পারি। 
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাঁসারি ॥ 
পাপিষ্ঠ উজান্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ উজ্যস্ঠ মাস । 
ইইচির ফল খাঁয়ে করি উপবাস ॥ 

আবাড়ে পুরিল মহী নব মেত্ব জল 

বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥ 

মাংসের পসর1 লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে | 
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর ন! পুরে ॥ 
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি। 
কত শত খাঁর ভোঁকে, মাছি খাঁয় ফণি॥ 
আাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী । 
সিতাসিত ছুই পক্ষণ একই না জানি ॥ : 
মাংসের পসর] লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে | 
আচ্ছাদন নাক্কি গাঁয়ে শীল র্টি লীরে ॥ 
ভুঃখে কর অবধাণন, ভ্রঃখে কর অবধান। 

লঘু ব্ি হইলে কু'ড়্যায় আইসে বান ॥ 
ভাদ্রপদ মাসে বড় ছুরস্ত বাঁদল। 

নদ নদী একাকার আট দিকে জল & 

কত নিবেদিব ছুঃখ, কত মিবেদিৰ দুঃখ । 
দরিদ্র হুইল ল্যাঁমী বিধাতা বিমুখ ॥ 
আশ্বিনে আস্বিক! পুজা করে জগজ্জনে | 
ছাগল মহিষ মেষ দিয়! বলিদানে ॥ 

উত্তম বসনে বেশ করয়ে বণিত1 | 

অভার্ী ফুল্পর! করে উদরের চিন্তা ॥ 


০১6 


কেছ' না আদরে মাঁৎস, কেহ না! আদরে । 
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে এ 
কার্তিক মাসেতে ইহল্ম ছিমের জনন 1 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥ 
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড় । 
আভাগী ছুল্লর1 পরে ছরিণের চড় ॥ 
ছুঃখ কর অবধান, ছুঃখ কলস অবধান॥ 
জানু ভানু কশানু শীতের পরিত্রাণ ॥ 
মাঁশ যধ্যে মার্ শীর্ষ তিজে ভগবান । 
হাটে মাটে গৃছে পোঠে সবাকার ধান ॥ 
উদর পুরিয়া অন্ত উদবে দিল যদ্দি। 

যম সম শীত তাঁছে নিরমিল বিথি ॥ 
অভ্ভাগ্য যনে গণি, অভাগ্য মনে গণি । 
পুরাণ €দাপাটা গায় দিতে টীলাটানি ॥ 
পোৌঠষেতে প্রবল শীভ স্বূধী সর্বজন ॥ 
তুল। তন্থুনপাৎ উত্তল তাম্ব,ল তপন ॥ 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ । 
অভাগী ফুল্লর! মাত্র শীতের ভাজন |) 
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খর1। 
খুদ সেরে বান্ধা দিন মটিয়। পাথরা ॥ 
কত বা ভুশগিব আমি নিজ কন্মফল 1) 
মাটিয়। পাথর বিনা না ছিল সম্বল || 
ভুঃংখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান। 
আ'মানি খাবার গর্ত দেখ দিব্যমান। 


চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উক্তি | 


মেখন ব্রত করি ষদি রহিল! ভবানী । 
ঈষত, কুপিয়া ৰীর কছে যাঁড় পাণি 1 


৯১১ 


বুঝিতে ন! পারি গো! তোমার ব্যবস্থার | 
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার | 
ছাড় এই স্থান রাম! ছাড় এই স্ছান। 
আপনি রাখিনেন রছে আপনার মাল | 
একাকিন্দী যুৰতন হাঁড়িলা নিজ ঘর। 
উচিত বলিতে ফেন ছা দেহ উত্তর ॥ 
ৰড়র বহুরি তুমি বড় লোকের ঝি । 
বুঝিয়্। ব্যাধের ভাব তোর লাভ কে 
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্ে। 
মোহিনী হুইয়! ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥ 
চেণর খাণ্ডা! হইতে তুমি নাছি কর ভয়। 
চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয় ॥ 
হত উপদেশ বলি শুন বাবহণর | 
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় ছুরাচার ॥ 
মোর বোলে চল ঘর পাবে কড়নুখ ? 
রাজার গোচর ছৈলে পাবে বড় ছুঃখ ॥ 
এত বাকো চণ্তী যদি ন! দিলা উত্তর । 
ভানু সাক্ষী করি ৰীর যুড়িলেক শর ॥ 
শরাশনে আকর্ণ পুর্ণিভত উকল বাঁণ। 
হাতে শরে রছে বীর চিত্রের মির্্নাণ ॥ 
ছাঁড়িতে চাহযে শর নাছি পারে বীর । 
পুলকে পুর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর || 
নিবেদিতে মুখে নাছি নিংসরে বচন । 
হুতবল বুদ্ধি উহল আখেটী নন্দন |1 
নিতে চাছে ফুল্পর! হাতের ধন্ুশর | 
ছাড়াঁইতে নারে রামা হইল কাঁফর ॥ 


সহ 


কলিঙ্গ দেশে ঝড় বান্টি । 


ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে' চিকুর। 
উত্তর পবনে মেঘ ভাঁকে দূর দুর ॥ 
নিমিষেকে যোঁড়ে মেঘ গগণমণ্ডল। 
চারি মেখে বরিষে মৃষলধারে জল ॥ 
কলিঙ্গছে রহিয়ে মেঘ ডাকে ঘোর নাদ। 
ধ্রলয় দেখিয়। প্রজ] ভাবয়ে বিষাদ & 
ছড় হুড় ছুড় হুড করে বড় ঝড় । 
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা] দেয় রড় & 
আচ্ছাদিত খুলীয় ছইল চারি ভিত । 
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা! চমকিত ॥ 
চারি মেঘে জল বর্ষে অষ্ট গজরাজ) 
সঘনে চিকুর পড়ে ঘন ঘন বাজ ॥ 
করিকর সমান বরিষে জল ধারা । 

জলে মহ্থী একাকার নদী টহল হাঁ? ॥ 
ঘনবজাঘাঁত পড়ে মেঘ বরিষণ । 

কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥ 
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী | 
স্মরয়ে সকল লোক উজমিনী উজমিলী ॥ 
হুড় ন্ড়-ছড় ছুড় শুনি ঝন ঝানু। 

মা পীয় দেখিতে তেছ রবির কিরণ || 
গর্ত ছাড়ি তুজন্দম তেলে বায় জলে ॥ 
নাহিক নি্্জল ক্ছল কলিঙ্গ মগুলে || 
সাত দিন জলধর ব্লষ্টি নিরন্তর | 
আঁছুক অন্যের কাব্য হাজিলেক ঘর | 
মেঝ্যায় পড়িল শিল। বিদারিযা! চাল | 
স্ভাত্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকাতাল। 


৯৩ 


উণ্তীর আদেশ পায় বীর ছচুমান ॥ 

মুষ্ট্যাঘাতে খর গুলা করে খান খান। 
চারি দিগে ধায় চেউ পর্বত বিশাল । 
উঠে পড়ে ঘর গুল! করে দোলমাল 


বসন্তাগষে কোকিলকে উদ্দেশ করিয়। খুল্পনীর 
খেদ। 


কোকিল রে কত ডাঁক ন্ুলেলিত র1। 

মধুস্বরে দিবালিশ, উগ্ণারহ নিত্য বিষ, 
বিরছি জনের পোড়ে গা । 

নন্দ কাননে বাস, সুখে থাক বার মাস, 
কাদের প্রধান সেদাপতি | 

কেব! তেখরে বলে ভাল, অস্তরে বাহিরে কাল 
বধ কৈলি অনাথ যুবতী ॥ 

আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাতা খা, 
মদনের শতের দোছাই। 

তোর রব সম শর়। অঙ্গ মোর জর জর, 
অনাথারে তোর দয়া নাই ॥ 

জাতি অনুসারে রা, নাঁছি।চিন বাপ মা, 
কাল দাপ কালিয়া বরণ। 

সদাগর আছে যথা, কেল লাছি যাও তথা, 
এই বনে ডাঁক অকারণ ॥ 

আনিয়া বমস্ত কালে, বসিয়। রসাল ভালে, 
প্রতি দিন দেছ বিভস্বন1। 

হেন করি অনুমান, ক্সাইল ফিব1 এই স্থান, 
পিকরূপী হুইয়! লহন। ॥ 

খাও সুমধুর ফল, উগারহ হলাহল, 
থা বধ করছ যুবতী । . 


৯৪ 


পিক যাঁও অন্য বন, খুল্পনা অস্থির মন, 
মুকুন্দের মধুর ভারতী ॥ 


অপ্দাগরের কমন্ধে কামিনী দর্শন | 


অপরূপ হের আর, দেখ ভাঁই কর্ণধার, 
কামিনী কমলে অবতার । 

থরি রধম বাঁম করে, উগ্ণরয়ে করিবরে, 
পুনরপি করয়ে সংহাঁর ॥ 

কমল কনক কচি, স্বাহ। স্বধা কিবা শচী, 
মদন সুন্দরী কলাঁবতী । 

সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, 
সত্াযভামা রস্তা অকন্ধাতী ॥ 

রাজ হুংস রব জিনি, চরণে সুপূর ধনিঃ 
দশ নখে দশচজ্জ ভাষে। 

কোঁকনদ অর্থ হরি, বেছ্টিত যার কবরী, 
অঙ্গ,লী চম্পক পরকাশে || 

অপর বিদ্বক বিন্দু বদন শারদ ইন্দু,, 
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন। 

প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ভোটা, 
তন্ু কচি ভুবনে মোহন ॥ 

অতি কশোদর তাঁর, জিনি দুই কুচভার, 
নিবিড় নিতম্বদেশে ভার । 

বদন ঈষদ মিলে, কুগ্ীর উগরে গিলে, 
জাগরণে স্বপন প্রকীশ ॥ 

দেখি সাধু শশিমুখি কর্ণধারে করে সাক্ষি 
কর্ণধার করে নিবেদন ॥ 

করি পদ্ম শশিষুখী, আমি কিছু নাহি দেখি, 
বিচরিল শ্রীকবিকষ্কণ ॥ 


৯৯৫ 


হেদেরে কাঁগ্ডাঁর ভীই বিপরীত দেখি | 
কনছ্ছিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষি ॥ 
প্রামাণিক বলেয়। গভীর বছে জল । 
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥ 
কমলিনী নাহি সে তরঙ্গের ভাঁর। 
তরন্দের হিল্লোলে করয়ে থর থর ॥ 
হনবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়। কুগ্নর | 
হরি হরি নলিনীী কেমনে সে ভর ॥ 
হেলায়ে কমলিনী উগরে যুখনাথে | 
পলাইতে চাছে গজ ধরে বাম হাতে ॥ 
প্ুনরপি রাঁমা তায় করয়ে গরাস । 
দেখিয়। আমার হদে লাঁগয়ে তরাস ॥ 


স্বপ্রে মাঁতৃদর্শনে ভমন্তের রোদন । 


কান্দেন্‌ শ্রীমন্তের সাঁধু জনন্দীর মোহে ॥ 
বসন ভিজিয়। গেল লোচনের লোঁছে ॥ 
এখনি আছিলে মাতা শিয়রে বসিয়! | 
ক্রোধযুত ছয়ে গেলে মোরে না ৰলিয়। ॥ 
দেখি স্বপনে যত সকলি স্বরূপ | 
আঁমাঁর বিলম্বে ঘর লুট কৈল ভূপ ॥ 
কেন বাঁ চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মলানে । 
জলে ঝাঁপ দিয় আজি ত্যজিব জীবনে ॥ 
ত্যজে সাধু অঙ্গদ কক্কণ কর্ণপুর | 

অঙ্গ,রী অঙ্গদ কণ্ঠমাল করে দুর ॥ 
সঘনে বিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা | 
গদ গদ ভাসে বলে কোথা গেলে মা ॥ 
জাশিল সুশীল রাম! স্বামীর ক্রন্দনে | 
অভয়! মঙ্গল কবিকক্ষণেতে ভণে ॥ 


৯ 


প্রাছলিক1 | 


বিধাঁত। নির্মিত ঘর নাহ্ছিক ছুয়ার | 
যোগেজ্জ পুকব তায় আছে নিরাহার ॥ 

যখন পুকষবর হয় বলবান, 

বিধাতার ঘর ভাঁঙ্গি করে থাঁন খান ।--ডিম্ব 
বিষুপদ লেবা করে উবফ্ব সে নয়, 

গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়; 

পণ্ডিতে বুঝিতে নারে ছু চাঁরি দিবসে, 

মৃর্খেতে বুঝিতে নীরে বসর চল্লিশে (__-পক্ষী 
এক বর্ণ নছ্থে সে অনেক বর্ণ কাঁয়, 

আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ; 

উীকবি কস্কণ গায় হিয়ালি রচিত, 

বার মাঁস ত্রিশ দিন বঁদ্ধন পণ্ডিত |-কবিতা 
শিরংস্ানে নিধসে গুরের ছুই সার । 

ভাল মন্দ সব্বাকার করয়ে বিচার ॥ 

বিচার করিয়া সেই রহে মৌদশণলী । | 
পুরস্কার করে তার যুখে দিয়! কাঁলী ॥--কনল 
মস্তকে ধরিয়া আনে সুয়ে বত্বুবীন ! 

বিনা অপরাধে তাঁর করে অপমান ॥ 
অপমানে গুণ তাঁর দ্কুর নাছি যায়। [মৃত্তিকা 
অবশ্য করিয়া! দেয় সম্বল উপীয় ॥- কুস্তকণরের 
তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে । 

স্নেহ না করিলে মে ভডিলেক নাহি তরে ॥ 
উগারয়ে অন্য বস্ত্র অন্য করে পাল । 

সখ। সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ 11- অগ্নি 


৯৭ 


কাশীরাম দাস। 


কবিকঙ্কণের পর কাশীরাম দাস মহর্ষি কষঃ 
দ্বৈপায়ণ বিরচিত অফীদশপর্র্ব মহাভারতের 
ভাঁষ! অন্থুবাদ প্রকাশ করিয়া তারতীমৃতপানা- 
তিলাষী সংস্কতানভিজ্ঞ বঙ্জবাসিগ্রণের মহোপকা'র 
করেন। তিনি কোন্‌ সময়ে ও কোন্‌ স্থানে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন অধুন! তাহার নিশ্চয় করা 
সুকঠিন। স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে ষেরূপ আত্মপরি- 
চয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় কাশী- 
রাম দাস তাগীরথী ভীরস্থিত ইন্দ্রাণী পরগরণার 
অন্তর্গত মিদ্ধিগ্রাম নিবাসী ছিলেন। তাহার 
প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামছের নাম 
সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকাস্ত। কমলাকান্তের 
চারি পুক্র, ত্মধ্যে রুষ্দাস সর্বজেষ্ঠ, দেবরাজ 
ষধ্যম, কাশীরাম তৃতীয় ওগদাধর কনিষ্ঠ। 


“ইজ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি | 
দ্বাদশ তীর্ঘেভে থা! গতণ ভাঁগীরথী ॥ 
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে | 
প্রিয়ঙ্কর দান পুত্র সুধাকর নামে ॥ 
ত€পুজ কমলাকান্ত কষ্জদাস পিতা! । 
কফদাসানুজ গদাধর জেস্ঠ ভরাত1 ॥ 

২ 


৯৮ 

মন্তকে ধরিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ | 

বিরচিলা কাঁশীদাঁস দেবরাঁজানুজ 1” 

“কছে কাঁশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।” 

কাশীদানকৃত মহাভারত সংস্কৃত মহাঁতার- 

তের অবিকল অনুবাদ নছে। মূলের সহিত ভাষা! 
মহাভারতের অনেক স্থলে অনৈক্য দৃষ্ হয়। 
কেছ কেহ বলেন কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না? 
পুরাণবক্তীদিগের নিকট সংস্কৃত মহাভারতের 
ব্যাখা শ্রবণ করিয়! ভাষা মহাভারত রচনা করেন। 
বিরাটপর্ক্র এক স্থলে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, 

“মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পাঁরে। 

তেল! বান্ধি চাঁছি যেন সমুদ্র তরিবাঁরে ॥ 


শ্রুতমাত্র কি আমি রচিয়া পয়ার | 
অবহেলে শুন তাহ! সকল সংসার ॥” 


এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাঁশীরাম দাস 
আঁদি, সভা, বন ও বিরাট পর্কের কিয়দ্দুর মাত্র 
লিখিয়াই মানবলীলা স্বরণ করেন। 
“আদি সভা বন বিরাট কত দুর 
ইহা! লিখি মীন গেলা৷ স্থর্মপুর ॥” 


কিন্তু এই জনপ্রবাদ কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় 
বলা যায় না। 


৯৯ 


রামায়ণ ও চণ্ডীর অপেক্ষা মহাভারতের রচনা 
প্রণালী যে উৎকৃউ, ইহ! সকলেই ন্বীকার করেন। 
ফলতঃ মহাভারতের রচন। যেরূপ নরল ও প্রাঞ্জল 
তেমনি প্রসাদগ্ডণে পরিপূর্ণ। কাশীরাম দান 
কবিত্বগুণে কবিকস্কণের তুল্য ছিলেন না বটে, 
কিন্তু ষে মহাত্ব। সুললিত ভাষায় ও নানাবিধ 
_জুমণুর ছন্দে অয্মতসমান মহাভারত রচনা করিয়া- 
ছেন তিনি যে, অসামান্য কবিত্বশক্তি সম্পন্ন 
ছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষ। কি। 


সমুদ্র মন্থনের পর সুরাঁসুরগগ অমৃত লইয়া! বিবাদ 
করাতে শ্রীকুষ্ণের মোছিনীরূপ ধারণ 
করিয়া আগমন । 


কোঁকনদ জিমি পদ মনোহর গতি। 
যে চরণে জঙ্মিলেন গঙ্গা তাগীরথী ॥ 
যার গন্ধে মকরম্দ তাজি অলিরন্দ। 
লাঁখে লাখে পড়ে ঝাকে পায় মধুগন্ধ ॥ 
যুখ্ব উক রম্তাতক চাক করি হাঁত। 
মধাদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥ 
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব নির্মাণ | 
কুচযুগ ভরা বুক বিলের প্রমাণ ॥ 

ভূজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া! 
সরাস্থুর মুচ্ছণতুর যাছারে ছেরিয়1 ॥ 
পদ্মবর জিমি কর চম্পক অঙ্গ,লি। 
নখরদ্দ জিনি ইন্ু প্রভা গুগশালী॥ 


১০৩5 


কোটি কাঁম জিনি ধাঁম বদন পহ্কজ ? 
যনোহর ওষ্ঠাধর গকড় অখ্রাজ ॥ 
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক চধ্চথাঁনি | 
নেত্রদ্বয় শেভ! হয় নীলপদ্ম জিনি ॥ 
পুষ্পচাপ হরে দাঁপ ভুৰতর ভঙ্গিম! । 
ভালে প্রাত দিননাঁথ দিতে নহে লীম1 ॥ 
পীতবা'স করে হাস স্থির সেখদামিনী | 
দক্তপ্পাতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি ॥ 
দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লন্বমান | 
আচস্থিতে উপনীত সভা! বিদামাঁন ॥ 


দ্রেখপদী স্বয়স্বরে অজ্জ্বন কর্তৃক লক্ষাভেদ ! 


পুনঃ পুনঃ ধ্টছ্যন্ন স্বয়্বর স্থলে | 
লক্ষ্য বিদ্ধিবাঁরে বলে ডাকিয়া! সকলে | 
“দ্িজ হেখক, ক্ষত্র হেখক, টবশ্য শুদ্র আদি । 
চগুণল প্রভৃতি, লক্ষ্য বিদ্িবেক যদি ॥ 
লভভিবে সে দ্রেখপদীরে দৃঢ় মোর পণ »* 
এত বলি ঘন ডাঁকে পাঞ্চাল নন্দন | 
দ্বিজসভা মধ্যেতে বলিয়া যুধিষ্ঠির ॥ 
চতুর্দিকে বেক্টি বসিয়াছে চারি বীর | 
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল ॥ 
দেবগণ মধো যেন শোভে আখগুল | 
নিকটেতে ধষ্টছ্যন্ব পুনঃ পুনঃ ডাকে ॥ 
লক্ষ) আদি বিদ্ধ ষাহাঁর শক্তি থাকে । 
যে লক্ষ্য বিদ্ধিবে, কন্যা লভে সেই বীর ॥ 
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্ির। 
বিন্ষিব বলিয়। লক্ষ্য, করি হেন মনে 1 
বুখিষ্ঠির পানেতে চাঁহেন অন্ুক্ষণে ॥ 


৬৩৩ 


অজ্জ্জনের চিত্ত বুঝি, চছেন ঈজ্গিতে ॥ 
আভ্তা পেয়ে ধনগ্রয় উঠেন ত্বরিতে ॥ 
অজ্জ্রন চলিয়া! যান ধনুকের ভিতে ॥ 
দেখিয়া! লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাদিতে ! 
“কোথাঁকাঁরে যাহ ছ্বিজ কিসের কারণ ॥ 
সভা হতে উঠি যাঁছ কোন্‌ প্রয়োজন | 
অজ্জুন ৰলেন “যাই লক্ষ্য বিদ্ধিবাঁরে ॥ 
প্রসন্ন হইয়া! সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ।” 
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্ষণমণ্ডল ॥ 
“কন্যাকে দেখিয়া দ্বিজ হইলে পাঁগল | 
যে ধন্গুকে পরাজয় পায় রাজগণ ॥ 
জরাসন্ধ, শলা, শাল, কর্ণ” ছুর্য্যোধন | 
সে লক্ষা বিন্ধিতে ছিজ চাহ কোন্‌ লাজে ॥ 
ব্রাহ্মণেতে হাঁসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে | 

' বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী দ্বিজগণ ॥ 
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ । 
বহু দুর ইহতে আসিয়াছে দ্বিজগণ ॥ 
বছ আশা করিয়াছে পাঁবে বন ধন। 
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্েতে ॥ 
অসস্তব আঁশ! কেন কর দ্বিজ ইথে |” 
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল | 
দেখি ধর্ল্মপুক্দ্র ছ্বিজগণেরে কহিল ॥ 
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ । 
যাঁর যত পরাক্রম সে জালে আপন । 
যে লক্ষা বিদ্ধিভে ভঙ্গ দিল রাজগণ। 
শক্তি না! থাকিলে তথা যাবে কোন জন ॥ 
বিদ্ধিতে না! পাঁরিলে আপনিন পাবে লাজ। 
তৰে নিখারণে আমা দবাঁর কি কাজ ॥ 


১০হ 
যুধিষ্ঠির বাকা শুনি ছাড়ি দিল সবে । 
ধনুর নিকটে যান ধনগ্রয় তবে ॥ 
হাজিয়! ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস $ 

অসন্তব কর্দ্দে দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥ 
সভ। মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ । 
যাঁছেঃপরাজয় টহল রাজার সমাজ ॥ 
নুরাস্থুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক। 

তাহে লক্ষ্য বিদ্ধিবাঁরে চলিল ভিক্ষুক & 
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইলে অজ্ঞান | 
বাতুল হুইল কিম্বা করি অহুমাঁন ॥ 
কিন্বা মলে করিয়াছে, দেখি এক বার | 
পারিলে পাইব, নছ্ছে কি যাবে আমার ॥ 
নির্লজ্জ ব্রা্মণে নাহি অমনি ছাঁডিৰ । 
উচিত যে শাস্তি হয় অবশা তা দিব ॥ 
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন । 
সামাল মনুষ্য বুঝি না হবে এজন ॥ 
দেখ দ্বিজ ম্নজিজজ জিনিয় মূরতি | 
পদ্মপত্র যুগ্বানেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥ 
অনুপম তনু শ্যাম লীলোনৎ্পল আভা । 
মুখ কচি কত শুচি করিয়াছে শোভি। ॥ 
সিংহু-্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল। 
খগরশজ পায় লাজ নাসিক অভুল 11 
দেখ চাক যুগ ভুক, লল্বাট প্রসর | 

কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥ 

ভুজ যুগে নিন্দে নাঁপে আজান্লম্বিত । 
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ॥ 
মহাবীর্ম্যঃ যেন স্ধ্য জলদে আরত। 
অমি অংশ ষেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত 


৬৩৩ 


বিন্িবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে! 
-ইঘে কি সংশয় আর কাশীদাস ভগে ॥ 
প্রণাম করেন পার্থ ধন্রের চরণে ॥ 
সুধিষ্টর বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥ 
“লক্ষাবেদ্ধা ত্রাঙ্মণ প্রণমে কৃতাগ্রলি। 
কল্যাণ করহু ভারে ক্রাহ্মণমণ্ডলি 7” 
শুনি দ্থিজগণ বলে, স্বস্তি স্বস্তি বাণী! 
লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাণ হেখক দ্রপদনন্দিনী ॥ 
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনগ্রয় | 
কি বিদ্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলছ নিশ্চয় ॥ 
ধষ্টহ্যন্ন বলে এই দেখহ জলেতে । 
চক্রচ্ছিদ্র পথে মহুজা, পাইবে দেখিতে ॥ 
কনকের মৎ্সা, ভার মাণিক-নয়ন । 
সেই মহস্য-চক্রে বিদ্ধিবেক যেই জন ॥ 
সে হইবে বল্পভ আমার ভগিনীর ৷ 
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥ 
উর্ধবান্ করিয়া আকর্ণ টানি গুণ । 
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অজ্জুন ॥ 
মহাঁশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার । 
অজ্জুনের সম্দূখে আইল পুনর্ববার ॥ 
বিন্ধিল বিন্ষিল বলি টহল মহ্থাধনি 1 
শুনিয়া বিল্ময়ীপন্ন বত নৃপমণি ॥ 
হাাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমাঁল। । 
ছিজেরে বরিতে যায় ক্রপদের বালা ॥ 
দেখিয়। বিস্ময় হল সব নৃপমণি ॥ 
ডাকিয়া বলিল, “কলহ রহু যাজ্ঞসেনি ॥ 
ভিক্ষুক দরিদ্র এ জহুজে হীনজাতি | 
লক্ষ্য.বিক্ফিব্ারে কোথা ইহু!র শফতি 4 


১০৪ 


মিথা। গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ | 
গোল করি কল্যা কোথা পাইবে ক্রা্মণ ॥ 
ব্রাহ্মণ বছ্িয় চিত্তে উপরোধ করি | 
ইচ্ছার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি ॥ 
পঞ্চ, ক্রোশ উর্দধ লক্ষ্য শুন্যেতে আঁছয় । 
বিন্ধিল কি না বিদ্ধিল কেজাঁনে নিশ্চয় ॥ 
বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি লোঁক জানাইল । 
কহ দেখি কোথা! মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥%, 
তবে ধষ্টছ্যন্প সহ বহু দ্বিজগণ | 
নির্ণয় করিতে, করে জল নিরীক্ষণ ॥ 
কেহ বলে বিদ্ধিয়াছে, কেহ বলে নয়। 
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয় ॥ 
শুন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পীঁড়িবে | 
সাক্ষাতে দেখিলে, তৰে প্রত্যয় জন্থিবে ॥ 
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি | 
এইরূপে কহিল যতেক হুষ্টমতি ॥ 

শুলিয়। বিস্ময় উল পঞ্চণলনন্দন | 
হাসিয়া অন্চুন বীর বলেন বচন ॥ 
“অকারণে নিথ্যাছন্দ্ন কর কেন সবে । 
মিথ্যা কথ! কহিলে সে কতক্ষণ রবে ॥ 
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে । 
কতক্ষণ রহে শিলা শৃন্যেতে মারিলে ॥ 
সর্বকখল রজনী দিবস নাহি রয়। 
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সতা, লোকে খাত হয় ॥ 
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভগুন ৷ 
লক্ষ্য কাঁটি ফেলিব, দেখুক সর্বজন ॥ 
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার | 
যত বার বলিবে, বিদ্িব তত বাঁর ॥” 


১০৫ 


এত বলি অঙ্জ'ন নিলেন ধনুঃশর | 
আঁকর্ণ পুরিয়া বিদ্ধিলেন দৃঢ়তর ॥ 
স্থুরাঁনুর নাঁগ নর দেখয়ে কেতুকে । 
কাটিয়া পাঁড়িল লক্ষা সবার সম্দুখে | 
দেখিয়া বিশ্ময় ভাবে সব রাঁজগণ। 
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ 


জরাসন্ধের সহিত তীমের যুদ্ধ । 


অপূর্ব সংগ্রাম, ন1 ছয় বিরাঁম, ছইল মগধ তীমে। 
গ্রজরাজ চক্রে, রত্রাসুর শক্রে। যেমত রাঁবণ রামে ॥ 
কেশপাশ সারি, করে গদা করি, দুইজন টহল আগে! 
কর্কশ বচন, করিছে ভঙ্সন, ছুই জন মত্ত রাগে ॥ 

আরে রে পাঁগুব, কোথায় খাঁগুব, আইলি মগধ দেশে ! 
নিকটে মরণ, এস সে কারণ, টবে বান্ধি আনে পাঁশে ॥ 
শুনিয়া তজ্জন, করিয়া গর্জন, বলিল কুস্তীর স্বুত। 
তোমারে শমন, করিল ন্মরণ, আনি অদ্য যমদূত ॥ 
ক্রোধে রকোদর, কল্পে কলেবর, যেমন কদলী পাত। 
মন্তলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া, ছে করে করাঘাঁত ॥ 
বিপরীত নাঁদ, পড়িল প্রমাদ, শ্রবণে লাগিল তাল! | 
দন্ত কড়মড়, শ্বাস বছে ঝাড়, উড়ি যায় মেঘমালা । 

করে করে ছাঁদি, পদে পদেবান্ধি, ছুই জনে দেৌছা। টানে । 
ক্ষণে দৌহা ছাড়ি, শিরে শিরে তান্ডি, হাদয়ে হৃদয়ে হানে ॥ 
লোহিত নয়ন, লোহ্ছিত বরণ. নেহালে সকোপ দৃ্টি। 
দন্ত কড় মড়, মারিছে চাপড়, বজ্জনম কীলরটি ॥ 

উকতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে, ভুমে গল়্াগড়ি যায়| 
অম জল অঙ্গে, রণধুলি সঙ্গে, চাঁকিল দেৌহার গায় ॥ 
কিরে জর্জর, ছুই কলেবর, অ্তুর হইয়া ক্ষণে । 

ক্রোধে যায় কম্পে, ধেন ছুই বস্পে, দৌঁহা পর ছুই জনে ॥ 


১০১ 


ঘোর নাঁদ চোট, হেবাছিম্্োট, গঞ্জিত গক্জনে গর্জে 
পদে ভূবিদারে, চাঁপিয়া অধরে, তর্জনী তুলিয়া তর্জে ॥ 
সে ঠোছে দোহারে, গদ1র প্রথারে, হদে ভূজ শির পিঠে | 
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ধজন, গদাঁঘাতে অগ্নি উঠে ॥ 
কেহ নঙ্থে উন, ধরি পুনঃ পুনঃ, হৃদয়ে হথদয়ে চাপে | 
ভুঁজে ভূজে তিডি,ভুমিতলে পড়ি, পুনঃ দছে উঠে লাঁফে॥ 
যেন ছু বাঁরণ, বাকণী কারণ, ঘুঝয়ে পর্বত মাঁঝে। 

যেন ছু রষতে, সুরতির লোভে, গোষ্ঠের ভিতর যুঝে ॥ 


ইত্জপ্রন্থে ভকুষ্ের আগমন | 


শারদ কমল পত্র, অকণ যুগল নেত্র, 
শ্রুতিমূলে মকর কুগুল। 

বিকসিত মুখপন্ম,। কোটি সুধাকর সম্ঘ, 
ওষ্ঠাধর অৰকণমণ্ডল ॥ 

তনুকচি নীলাম্বজ, আজাহ্ুলম্থিত ভুজ, 
ঘোরতর তিমির বিনাঁশ। 

মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাঁকর প্রভা, 
কনক কিরণ পীতবাঁস ॥ 

যুখাপম্ম কোকনদ, অখিল অভয় পদ, 
ভুবন তরিয়! যায় বাঁদ। 

যেই পদ অহর্ষিশ, ধ্যানে ধাঁয় অজ ঈশ, 
শুক ফ্রুব নারদ প্রহলাদ ॥ 

পাঁদপদ্ম মোক্ষনিধি, , যাঁছে জঙ্বে সুরমদী, 
তিন লোক পবিত্র কারণ। 

ধার পদ চিহ্ন পায়ে, অন্তরে অভয় হয়ে, 
কাঁলীয় বিছরে যথা মন ॥ 

বক্র বক কেশীকংল, ছুট জন দর্পধংল, 
রঞ্কিবংশে মফরী ফলিল। 


১৩৭ 


স্বতক্ত কুমুদ ইন্দু, পাগুবগণের বন্ধু, 
নিজ রূপে স্মজিল অখিল ॥ 

চড়িয়া গকড়ছ্বজ, অগণিত অশ্ব গজ, 
চতুরক্গ বলে যছুদলে | 

ধর্মরাঁজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন সেতু, 
আঁইলেন নাঁন। কোঁলাহলে ॥ 

পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল পনি, 
হরি আহুলেন ইন্দ্র গ্রচ্থে। 

শুনি ধর্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি, 
আ্রাভৃমন্ত্রিগণ আস্তে বান্তে ॥ 

তীম পার্থ অনুত্রজি, গোবিন্দে বড়ঙ্গে পুজি, 
লইয়। গেলেন নিজধাম। 

ধর্মের নন্দনে দেখি, ীুষ্ণ দুরেতে থাকি, 
ভূমি লুটি করেন প্রণাম ॥ 

অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ, 
অর্থ গজ শৃঙ্গী অগণিত ॥ 

ধর্ম আনন্দিত হৈয়া,  কুষেঃ আলিঙ্গন দিয়া, 
পুজিলেন যেমন বিহিত ॥ 

পাগুব নক্ষত্র মাঁঝ, ছেরিকষ দ্বিজরাঁজ | 
কার মন না হয় মোহিত। 


ইন্রপ্রস্থে যুধিষিরের সভায় ছূর্য্যোথনের অপমান । 


নান! রত্ব বিরচিত সত্ত্বা মনোহর | 
দেখিয়! বিল্ময়াপন্ন কুক নৃপবর ॥ 
অধূলা রতনেতে মণ্তিত গৃহগণ । 

এক গৃহ তুল নহে হস্তিনাভূবন ॥ 
ভাৰি ছুর্য্যোধন রাজ অন্তরে চিন্তিত. । 
এক দিন দেখ তথা টউদবের-.লিখিত ॥ 


৬০৮৮ 


শকুনি সন্থিত বিহরয়ে নরবর | 
স্কটিকের ৰেদী দেখি যেন সরোবর ॥ 
জল জানি নরপতি তুলিল বসন । 
পশ্চাঁৎ জানিক়া! বেদী লজ্জিত রাজন ॥ 
তথা টৈতে কত দুরে গেল নরবর | 
লঙ্জীয় মলিন মুখ কাপে থরথর ॥ 
স্টিক মণ্ডিত বাঁপী ভ্রমে না জানিল | 
সবন ছূর্য্যোধন বাপীতে পড়িল ॥ 
দেখিয়া হাসিল তবে যত সভাঁজন | 
ভীম পার্থ আর ছুই মাদ্রীর নন্দন ॥ 
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজ! ভ্রাতৃগণে | 
ধরিয়া তুলিল বাঁপী ইহতে ছর্যেঁধনে ॥ 
উদক বসন ত্যজি পরাইল ৰাঁস। 
করাইল নিবত্ত লোকের যত হাঁস ॥ 
অভিমানে কাপে ছুর্যোধন কলেবর | 
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর ॥ 
ক্রোঁধেতে চলিল তবে গান্ধাঁরী কুমার | 
ভ্রম হুল দেখিবাঁরে না পাঁয় ছুয়ার ॥ 
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন । 
দ্বার হেন নিয়! চলিল দুর্যযোধন ॥ 
ললাটে প্রবচীর বাজি পড়িল ভুতলে। 
দেখিয়া হাসিল তৰে সভার সকলে ॥ 


দ্রেখপদীর স্রীরুষ্ণে সুতি | 
ওহে প্রভু কপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু, 
অখিলের বিপদ ভঞ্কীন। 
এ সব সন্ভার মাঝ, ইথে নিবারহু লাজ, 
তোম। চিনে নাহি অন্য জন ॥ 


১০৯ 


যে প্রভু পাঁলিতে সৃষ্টি, সংসার করিতে খড়ি, 
পুনঃ পুনঃ হও অবতার | 

তাহার চরণ ছায়া, সঁপিনু আমার কাযা, 
অনাথার কর প্রাতিকাঁর ॥ 

বিষদন্ত খরক্রোৌধে, জজ দন্তির রদে, 
যেই প্রভু রাঁখিল! প্রহলাদে। 

তীন্ছা'র চরণ যুগে, ভ্্রোপদী শরণ মাগে, 
রক্ষা ছেতু বিষম প্রমাঁদে ॥ 

বাহার উদ্ভ্বল চক্র, কাঁটিয়! মস্তক লক্র, 
নিস্তার করিল] গজরাজে ! 

বঙ্গ করে ছুরাঁশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে, 
ভাহার চরণ পদ্মমাঝে ॥ 

যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে, 
নাঁচয়ে যে ফণাধর মুণ্ডে ॥ 

তাহার চরণে রঙ্গে, সঁপিম্থ আমার অঙ্গে, 
রাখ প্রভূ বলে কুকদণ্ডে ॥ 

যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি, 
নির্ভয় করিয়! শচীপতি। 

সাহার ত্রিপাদপঘ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম, 
তখস! বিন! নাহি মন গতি ॥ 

পরশে যে পদধূল!, অনেক কালের শিলা, 
দিব্য দ্ূপ অহ্ল্যা পাইল । 

জলনিধি করি বন্ধু, বিনাশিল দশম্ন্ধ, 
ড্রেখপদী শরণ তার নিল ॥ 

যে প্রভু পর্ঝত ধরি, গোকুলে গোপের নারী, 
রক্ষা কৈল। ইন্দ্রের বিবাদে | 

বেদশাজ্্র লোকে খ্যাত, পতি পুত্র গণ তাঁত, 
পাণ্ড,বধূু রাঁখহ প্রমাদে ॥ 

১৩ 


১5৪ 


যাঁার-ক্য্জন স্থান্টি, জংছু$রে যাহার দৃ'্ি, 
মোর ছুঃখ কেন আছি জেখ'। 

বলিষ্ঠ হুর জ্চ  স্যরণ, করিলে শুন 

' এ সঙ্কটে কেন ল্মান্থিরাঁখ-॥1 

নৃসিংহ্কীষন: রি, বিশু সুর ধারী) 
মুকুন্দ মুরশরি মধুহাঁরী। 

নারায়ণ বিষুও রাম, ইত্যাদি যতেক্ষ নাঁম, 
পুনঃ ভাঁকে-জ্ঞপঙ্গ-কুমারী 1 

প্রেখপদী আকুল জানি, অস্ছির সে চক্রপাঁপি, 
বার নাম আপদ ভঞ্জন্স | 

ধর্মরূপে জগৎ্পতি, রাখিতে এলেন সতী, 
সত্য ধর্ম করিতে পালন ॥ 

আকাঁশমার্গেতে রয়ে, নিবিধ বসন লয়ে, 
দ্রেখপিদীরে জঘলে: যেশগায় | 

যত ছুঃশাসন কাড়ে, ভতেক বসন বাড়ে, 
আচ্ছাদন করি সর্ব গাঁয় ॥ 

লোহিত পিঙ্গলসিত, নীল শ্বেত বিরচিত, 
নান! চিত্র বিচিত্র বসনে | 

বিবিধ বর্ণের-জ্বাড়ী, হুঃশাসনে ফেলে কাড়ি, 
পুণ্র পুপ্ী ইল স্থানে স্থানে ॥ 

পর্ঝত প্রমীণ বাস, দেখি লোকে ইহল ত্রাস, 
চমত্কার. হুইল সভাঁতে | 

কতু নাঁ্ছি ছেন:দেখি, জভাঁজন বলে ডাঁকি, 
ধন্য ধন্য জ্রপদ.ছুহিতে ॥ 

ধন্য গর্ম মন্কামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী, 
বাছির! থুইল, কষ্ নাম । 

যে নাম লইলে তুণ্ডে বিবিধ ভুর্গভি খণ্ডেঃ 
হেলে-লতে শ্ববাঞ্ছিত কাম ॥ 


১১১ 


মরেতে যে নাম ধরি, ভবসিস্ধু যাঁয় তরি, 
খণ্ডে সৃত্যুপতি 'দশুদায় | 

ক্ষণেক যে নাম জপ, অশেষ পাপের পাপী, 
'সকল ধর্দের ফল পায় ॥ 

ভারত অমৃত কথ।, ব্যাস বিবচিভ গীথা, 
অবহেলে যেই জন শুনে । 

হুরস্ত সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্সসুরী, 
কাশীরাম দাঁস বিরচনে ॥ 


যুধিষ্ঠির ও দ্রেখপদীর পরস্পর কথ! । 


টদ্বতবম পচ পাঁণুর নন্দন । 
ফল মূলাছাঁর জউ! বাকল ভূষণ ॥ 
এক দিন বসি কৃষ্ণ! যুখিতির পাঁশে । 
কহিতে লাগিল ছুঃখ সকৰষণ ভাষে ॥ 
এ হেন নির্দায় ভুরাচার দুর্যোধন । 
কপট কর্িপ্লা ভোগ! পাঠীইল বদ ॥ 
কিছু মাত্র তব দোষ লাছি তার ক্ছানে | 
এ ছেন্স দাঁকণ কর্ম করিল. কেমনে ॥ 
কঠিন হৃদয় তাঁর লেছ্ছেতে গঠিল। 
তিলমীত্র তেই মনে দয়! না! জস্মিল ॥ 
তোমার এ গতি কেন ছৈল নরপতি । 
সহনে ন! যায় মদ সন্ভাঁপিত মডি ॥ 
রতনে ভূবিত শখা। নিদ্রো না আইলে ॥ 
এখন শয়ন রাজ! তীক্ষধার কুশে ॥ 
কম্ত,রী চচ্দমে অদ! ব্িপ্তএকল্েবর 
এখন ইল ভঙ্গ ধূলায় ধূনর & 
মহারাজগণ খাঁর বন্দিত চৌপাশে ॥ 
তপন্থী সছিত এবে তপন্বীর বেশে ॥ 


১১২ 


লক্ষ লক্ষ রাঁজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভুপ্তে। 
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে ॥ 

এই তব ভ্রাঁতৃগণ ইক্দ্রের সমান । 

ইহ সবা প্রতি নাহি কর অবপান ॥ 
মলিন বদন ক্রি ছুঃখেতে ছূর্বল | 
হেঁটমুখ সদ থাঁকে ভীম মহাঁবল ॥ 

ইহ। দেখি রাঁজ1 তব নাহি জন্থো ছুংখ ॥ 
জনে না যায় মম ফাঁটিতেছে বুক ॥ 
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে । 
ক্ষণমাত্র সহহাঁরিতে পারে কুকগণে ॥ 
সকল তাজিল! রাজা তেখমীর কারণ । 
কিমতে এ সব ছুঃখ দেখছ রাজন ॥ 

এই যে অঞ্জন কার্ভবীর্যের সমান | 
যাস্বার প্রতাঁপে সুরার কম্পমান ॥ 
পৃথিবীতে উবসে যত রাজরাঁজেশ্বর | 
রাঁজস্ছয়ে খাটাইল করিয়। কিন্কর | 

হুঃথ চিন্ত! করে সদা মলিন বদনে | 
ইহ! দেখি রাজ তাঁপ নাহি তব মনে | 
সুকুমার মাদ্রীসুত ছঃখী অধোমুখ | 
ইহ দেখি তব রাজ! নাহি জন্মে ছঃখ || 
ধষ্টছ্যন্ন স্বসা আমি দ্রপদনন্দিনী | 
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥ 
মম ছুঃখ দেখি রাজা ভাপ না জন্মায় | 
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥ 
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেল জন 
তোমাতে ন1 দেখি রাঁজ। ক্ষত্িয় লক্ষণ ॥ 
সময়েতে যেই বীর তেজ নবি করে। 
হীনজন বলে রাজ তাহারে প্রহারে ॥ 


১১৩ 


এই অর্থে পূর্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ। 
বলি ইদত্যপতি প্রতি বলিল! গ্রহলাঁদ ॥ 
করযোড় করি জিজ্ঞাসিল পিতামছে। 
ক্ষমা তেজ এ উভয়ে ভাল কারে কহে || 
র্বশাজ্্ অভিজ্ঞ প্রহ্নাঁদ মহামতি | 
কন্ছিতে লাগিল শীঁস্রমত পেন প্রতি || 
সদা ক্ষন! না হইবে সদা তেজোবস্ত ॥ 
সদ] ক্ষমা] করে তাঁর দুঃখ নাহি অন্ত |) 
দ্রোপদীর বাক্য শুনি ধর্ম নরপতি | 
উত্তর করিলা তাঁর ধন্ন শান্তর নীতি | 
ক্রোধ সম পাপ দেবি না! আছে সংসারে । 
প্রত্যক্ষ শুনহছ ক্রোধ যত পাপ ধরে ।। 
লঘু গুকজ্ঞাঁন নাহি থাকে ক্রোধ কালে | 
অবভ্তব্য কথ! লোক ক্রোধ টহছলে বলে ।। 
আছুক অন্যের কার্ধ্য হয় আত্ম টবরি 
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি | 

এ কারণে বুধগণ সদ] ক্রোধ ত্যজে। 
অক্রোধী যে লোক তাঁরে সর্ব লৌক পূজে | 
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় ॥ 
ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় | 
জপ তপ জন্ব্যাস ক্রোধীর অকারণ । 
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল স্যজন || 
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে | 
ইহছলোক পরলোক অবহছেলে ভরে || 
দেখাইবে সময়েতে তেজঃ সম্মুচিত । 
ক্রোধ মহা! পাঁপ ন1 করিবে কদাচিত | 
কষ বলে এই খেদ হয় মম মলে । 
তোমাকে ন! রাখে ধর্ম কিসের কারণে | 


৯5৪ 


তোমার যতেক ধর্ম বিখ্যাত সংসার | 
সর্ধ ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাছি অহঙ্কার 11 
শ্রেন্ঠ জন্গ হীন জন দেখহ সমাঁন। 
সহ্থাস্য বদনে সদ! কর নন! দান! 
লক্ষ লক্ষ ব্রাক্ষণ কনক পাত্রে ভুঙ্তে। 
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে | 
দ্বিজেরে সুবর্ণ পাত্র দেছ আভ্ঞামশত্রে । 
এখন বনের ফল ভুগ্ত বনপত্রে 1 
রাজন্ছয় অর্থমেধ সুবর্ণ গো সব | 

আর সর্ব্ব বন যজ্ঞ দাঁন মছোছুসব || 
সে সব করিতে বুদ্ধি হুইল তোমাঁয়। 
সর্বস্ব হারিল।1 তুমি কপট পাঁশায় || 
যে বনের মধ্যে রাজ চোর নাহি থাকে 
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে |) 
এখন সে ধন্ম তুমি করিবা কেমনে | 
রাজ্য হীন ধনহীন বসতি কাঁননে ॥ 
ধিক্‌ বিধাতাঁরে যেই করে হেন কর্ম । 
ভুষ্টাচার ছূর্ষেণাধন করিল অধর্ম্ম 1 
তাহারে নিযুক্ত উকল পৃথিবীর ভোগ । 
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ || 
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহ্িল1। 

কেবল করিলা দোঁষ ধর্দেরে নিন্দিলা || 
আমি যত কর্ন করি ফলাঁকাঁজকা নাই | 
সমর্পণ করি সর্ব্ব ঈশ্বরের ঠাই | 

কন্ম করি যেইজন ফলাঁকাজজ্ষী হুয়। 
বণিকের মত দেই বাণিজ্য করয় || 
ফললোভে ধন্ম করে লুব্ধ বদি তরে । 
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক হুস্তরে | 


১১৫ 


দেখ এ সংসার সিন্ধু উর্দ্দি কত তাঁয়। 
হেলে তরে সাঁখুজন ধর্মের নেখকায় | 
ধন্দদ কর্ম করি ফলকাঁজকা। নাহি করে ( 
ঈশ্বরেতে সমর্পসিলে অবহেলে তরে ॥ 
ধর্ম ফল বাঞ্।! করি ধর্ম গর্ব করে । 
ধর্ম্েরে করিয়া নিন্দা! অধর আচরে || 
এই সর্ব জনেরে পশুর মধ্যে গণি । 
ব্লথা জন্ম হয় তাঁর পায় পশুযোনি || 

" এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি | 
তথা পিছ সতা কিন্ত ভাজিবঁরে নারি 11 
রাজ্য লোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন ! 
অপযশ অধর্্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন | 
রাজ্যধন পুক্জ আদি বহু যজ্ঞ দাঁন। 
সত্যের কথায় নহে শতাংশে সমান || 
পুকষ হইয়! যাঁর বাক্য সতা নয়। 
ইহুলোকে তাঁরে কেহ না করে প্রতায় | 
অন্তকাঁলে তাহার নরকে হয় গতি । 
ইহা জানি ভ্রাভৃগণ স্থির কর মতি || 


অজ্ঞাঁতবাঁসাঁবসঁনে যুধিষ্ঠিরের রাঁজবেশ ধারণ | 


আঁষাঁট পুর্ণিযা তিথি ছিন শুভক্ষণ | 
দিবা বস্ত্র অলঙ্কাঁর করিয়া! ভূষণ || 
বিরাট রাজাঁর রাঁজজিংহঁসনোঁপরি। 
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্মকারী || 
ভম্ম হতে দীপ্ত যেন ইহল হুতাশন | 
মেঘ ইৈতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥ 
ইন্দ্রকে বেড়িয়। যেন শোঁভে দেরগণ। 
ত্রাতৃনহন যুপিষ্ঠির শোঁতেন তেমন || 


১১৩ 


বামভাগে বলিল! জ্রপদ রাজনুতা । 
দক্ষিণেতে বকোঁদর ধরি দণ্ডদ্াত1 || 
করযেখড়ে অশ্ডরেতে রছেন ধনগ্রীয় । 
চামর ছুলাঁন ছুই মাত্রীর তনয় | 
সভাঁতে রাজার যত সভাঁপাল ছিল ! 
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাজারে কহিল || 
শুনিয়া! বির ট রাজ ধাঁয় ক্রোধিভরে | 
সুপার্খক মদিরাক্ষ সঙ্গে সঙ্হোদরে || 
শ্বেত শঙ্খ ধায় ছুই রাজার নন্দন । 
উত্তর কুমীর শুনি ধায় সেইক্ষণ 11 

যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভূত্যগণ | 
বার্তা শুনি ধাইয়! আইল জনে জন || 
পাগুবেরে দেখিয়1 বিস্মিত সভাজন । 
পঞ্চ সখ্য ইন্দ্র ষেন হুইল শোভন 11 
জ্বলদগ্নি সম তেজ পাগুবে দেখিয়। । 
মুহূর্তেক রহিলেন স্তন্তিত হুহয়। || 

কত দুরে উত্তর পাড্ডিল ভূমিতলে | 
কতাঞ্রলি প্রণমিয়' স্তি বাক্য বলে || 
দেখিয়া বিরাট রঁজা কুপিত অন্তর | 
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর || 

হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহ্থার। 
কিমতে বনসিল। তুমি আসনে আমার | 
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে । 
কোন জ্ঞানে বলিল1 আমার রাঁজপাঁটে || 
প্রথমে বলিল! তুমি আমি ব্রহ্মচারী । 
ভূমিতে শয়ন করি ফল মূলাহুণরী || 
কোন দ্রব্যে আমার ন। হয় অভিলাষ । 
এখন আপন ধর্ম করিল! প্রকাশ || 


১৭ 


অনুগ্রহ করিয়! করিনু সতাঁসদ | 

এবে ইচ্ছা! হুইল রদইভে রাঁজ্যপদ |! 

না বুঝিয়) বসিলি অবিদ্যমাঁনে মোর ! 
বিদ্যমানে আমার সম্রম নাহি তোর || 
আর দেখ আশ্চর্য সকল সভাঁজনে | 
সৈরিন্ধীরে বসাইল আমার আসনে || 
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ। 
পরক্জ্রী লইয়াঁবৈসে রাজ সভামাঁঝ ॥1 
কহু ব্লছন্নলা! কেন অন্তঃপুর ছাড়ি ॥ 
কঙ্কের সম্দ্রখে দাগুণইয়] কর যুড়ি।1 

হে বল্লভ স্পকাঁর তোমার কি কথা । 
কার বাক্যে কঙ্ধেরে ধরিলে দণুছাতা 1 
অশ্থপাল গোপালের কিব। অভিপ্রায় । 
এ পৌছে কক্কেরে কেন চাঁমর ছুলায় || 
রে সৈরিন্ধী জানিলাম তোমার চরিত্র 1 
গন্ধর্ষের ভীর্ধা তুমি পরম পবিত্র 1) 
এখন কঙ্ছের সঙ্গে একি ব্যবহার ॥ 

নাছি লজ্জ! ভয় কিছু অখ্জেতে আমার || 
বচনেতে বাঁপের উত্তর ভীত মন। 
আখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ || 
কুমারের ইঙ্গিত ন] বুঝিয়। রাজন । 
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ বচন 1॥ 

কহ পুর তোমার এ কেমন চরিত 1 

মম পুত্র হয়ে কেন এমত অন্ীত || 
কঙ্ষের অঞ্চেতে করিয়াছ যোড়সথাভ | 
মুখে স্ত্রভি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাঁভ || 
সেই দিন ইহতে তব বুদ্ধি টহল আন ( 
কুকহতে যে দ্রিন গোধন কৈলি ত্রাণ) 


৯১৮ 


আঁন। তে শত গুণে কক্ষে তব তক্তি | 
নহিলে এ কর্ম করে কহ্ছের কি শক্তি 1 
পুনঃ পুনঃ বিরাট করিল কষ্টুত্তর ৷ 
কেখপেতে কম্পিত কায় বীর বকোদর | 
নিষেধ করেন্গ ধর্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে ! 
হালিয়া অজ্জু্দ বীর কহিছেন ধীরে || 
যে বলিল বিরাঁট অন্যথা কিছু নয় । 
তোমার আসন কি ইছাঁর যোগ্য হয় || 
যে আসনে এ তিন সভুবন মমক্কারে | 
ইজ্র যম বকণ শরণ লয় ডরে || 

অখিল ঈর্খর যেই দেব জগন্রাথ | 

ভুমি ভুটি ষেআদনে করে প্রণিপাঁত 11 
সে আসনে সতত টবনেন যেই জন । 
কি মতে ভাহার যোগ্য হয় এ আসন 11 
বক ভোজ 'অন্ধক ফেখরব আদি করি । 
সপ্তবংশ সু খাঁটে আপনি শ্রীহছরি 11 
পৃথিবীতে যত ৈলে রাঁজরাজেস্ধর । 
ভয়েতে শরণ লয় দিয় রাঁজকর |1 
দশ কোটি হুস্তী যাঁর প্রতিছ্বারে থাকে! 
অশ্ব রথ পদ্দাতিক কার শক্তি লেখে | 
দানেতে দক্ষিদ্র সা রহ্হিল পুথিবীতে | 
নির্ভয় অভুঃখী প্রজ1 ধার পালনেতে ॥ 
যত অন্ধ অখর্ধ অরুতি অগণন। 
অঙ্ক্ষণ গু তুষ্তী ঘেন প্ুজ্রগণ 1 
অস্টাশ্ী সত্র দ্বিজ নিত্য ভুক্ত ঘরে ! 
যে দ্রব্য যাছাঁর ইচ্ছা পায় জর্ধ অরে 1% 
ভীমার্ছুন পৃষ্ঠন্ডাঙ্খে রক্ষিত যাঁর । 


ছুই ভিতে বাম ক্ষ মাভুলকুমার ॥। 


১১৯ 


পাশীতে বে রাত্য দিয়া তাই ছুর্ধযোধনে | 
অ্রমিলেন্দ স্বাদশ' বুসর: তীর্ঘবঙে' || 
ছেন রাজা বুখিষ্ঠির খপ: অবভণর । 
তোমধযর়,আজন যেশগ্য হয় কি ইহার: |। 
শুনিয়া! বিরণউ রাজ মান্দি চমৎকার । 
অঙ্জুর নেত্র কছিলেন্দ বল-আ'র বার || 
ইন্দি বদি যুধিষ্ঠির ধর্ম অধিকারি | 
কোথায় ইছাঁর আর সঙ্ছোদ'র চারি | 
কোথায় ভ্রগদকম্যণ কষ! গুথবন্তী । 
সত্য কহ রহন্বলনা ইনি ধর্ম যদি 1। 
অজ্জুন বলেন ছের দেখ নরপতি | 

তব স্মপকাঁর যেই বল্লভবিখ্যাতি 11 
যাহার প্রতাপে যক্ষ রাক্ষল কম্পিত ! 
ব্াত্র লিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত | 
মারিল কীচক যেই ভেশমার শ্যালক । 
দেখ এই বরকোদর জুলস্ত পাঁবক || 
অশ্বপাঁল গোপাল বলায় ছইজন | 

সেই ছুই ভাই এই মাত্রীর নন্দন || 

এই পদ্মপলাশান্ষী সুচাকভাঁষিপী | 
পাঞ্চাল রাজার কন্য! নাম যাজ্ঞলেনী || 
যার ক্রোধে শত ভাই কীচফ মরিল্। 
উসরিন্ক্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল || 
আমি ধনগ্তীয় ইস! জানহ রাছজন-! 
শুনিয়1 বিরাট রাজা বিচলিত মন || 
উর্ধবন্থ করিয্! পড়িল্ম কত দুরে ॥ 

পুনও পু উঠি পড়ি ধুলায় ধুসরে 11 
সবিনয় বজিলেঙ্দ যোড করি পাঁপি । 

বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥ 


১২৩ 


সুধিষঠির কহিলেন কেন ছেন কছ। 

বনু উপকারী তুমি অপরাধী নহ ॥ 
নিজ গুহ হতে সুখ ভব গৃছে পাই! 
তেশমার সমান বন্ধু মাছি কোন ঠাই || 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


নীতি বাক্য । 
যাঁর যত ধর্ম কন্দ সত্য সম নহে! 
মিথ্যা সম পাপ নাই সর্বশাজ্তে কছে ॥ 
মাতাঁর বচন লঙ্ডেব যেই ছুরাঁচার | 
যতেক সুরুতি কর্ম নিষ্ষল তখহার 1 
মাতার যে আজ্ঞা যত্তে করিব! পালন | 
না করিলে ব্যর্থ হবে বেদের বচন ॥ 
লোক, বেদ, হতে গু শ্রেষ্ঠ বটে জানি । 
সব উহতে শ্রেষ্ঠ! ছয় গণিত জনন্দী ॥ 
সাধুজন কর্মে কভু ছন্দ না প্রবেশে | 
নিজগুণ নানি থরে পরগুণ ঘোষে ॥ 
গুণাগুণ কহে যেই ঘে ভয় মধাম | 
সদ! আত্মগুণ কন্ছে সে হয় অধম ॥ 
পরম সঙ্কটে যেন ধন্দ্প চ্যুতি নহে । 
এই উপদেশ মম যেন মনে রে ॥ 
গৃহাশ্রমী হুইয়1 বঞ্চিবে যেই জন । 
অতিথি যে মাঁগে ভা! দিবে ততক্ষণ ॥ 
জলাথাঁরে জল দিবে, ক্ষুধিতে ওদন | 
নিদ্রার্থীরে শয্যা, আর শ্রান্তকে আসন ॥ 
অতিথি আইলে ঘরে করিবে যতন | 
কতদুরে উঠিয়া করিবে সম্তাষণ ॥ 


১২১ 


কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ দেন। 

সুপ্রসিদ্ধ হালিসহরের অস্তঃপাতী কুমারহু্ট 
গ্রামেঃ আন্ুমাঁণিক ১৬৪৪ বা ১৬৪৫ শকে কবিরঞ্জন 
রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে বৈদ্য 
ছিলেন। তীহার পিভামহের নাম রামেশ্বর মেন 
ও পিতার নাম রামরাম সেন ছিল। রাঁমপ্রসাদ 
বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত 
হুইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কলি- 
কাতাস্থ কোন অঙ্ত্ান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাঁটীতে 
মহুরিগিরি কর্থে নিযুক্ত হন। তীহ্ার প্রভু 
অতিশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, তিনি রাষ- 
প্রসাদের কবিত্বগুণে বিমোহিত হুইয়| তাহারে 
সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবিতা 
রচনা ও ঈশ্বর আরাধনা করিতে অন্থুরোধ করি- 
লেন এবং যাবজ্জীবন মানিক ত্রিংশৎ মুদ্রা! রতি 
নির্দীরিত করিয়া তীহ্ারে বাটী পাঠাইয়া দিলেন। 

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের অধিপতি সুবিখ্যাত 
রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মধ্যে মধ্যে বাযুসেবনার্ঘ রাজ- 
ধানী পরিত্যাগ করিয়। কুমারহুট্রে আলিয়া অব- 
স্থিতি করিতেন। তিনি রামপ্রসাদের 


৯১ 
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পরায়ণতা ও কবিত্ব গুণে পরিতু্ হইয়া তাহাকে 
১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও “কবিরগ্ন”” উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন। রীমপ্রসাদও কতজ্ঞতা 
প্রদর্শনার্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া “কবি- 
রঞ্জন” নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্বক 
রাজারে অমর্পণ করেন। মহারাজ রাঁমগ্রসাদকে 
কৃষ্ণনগরের রাঁজসতায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অম্মত হন 
নাই। যাহা হউক রাজা কুমারহট্রে আমিলেই 
তার শীত শ্রবণে ও তীহার সহিত সদালাপে 
কালহয়ণ করিতেন। তৎকালে কুমারছট্রে আজ 
গোঁাই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, মকলে তাঁহাকে 
পাগল মনে করিত। কিন্তু কবিতা রচনায় তীহার 
বেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহাতে তীহাকে 
পাগল বলিতে ইচ্ছা হয় না। রুখিত আছে, 
রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই আভ্ুগোসাই 
তাছার একটা উত্তর দিতেন। কৌতুকপ্রিয় রাজা 
কুষ্ণচন্দ্র উভয়ের বিবাদ দেখিতে অতিশয় ভাল 
বামিতেন। কবিরঞ্জন কালীকীর্তনের এক স্থানে 
লিখিয়াছেন, 


১২৩ 


খিরিশ গৃ্িণী গেখুরী গোপ বধু বেশ | 
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস ॥ 
সুরতির পরিবাঁর সহত্রেক খেন্কু | 
পাতাল হঈতে উঠে শুনি মার বেগু॥ 


আজুগোীই ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন। 
না জানে পরদ তত্তব+ কাঠালের আমমত্, 
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে। 
তা যদি হইইভ, যশোদা যাইত, 
গ্রোপাঁলে কি পাঠায় রে॥ 
বাস্তবিকও যদ্দ স্ত্রীলোকের গোৌঁচারণ প্রথা 
গ্রচলিত থাকিত তাঁছা৷ হইলে পুত্রবৎদল! যশোদা, 
কৃষ্কে গ্োষ্ঠে প্রেরণ না করিয়া আপনিই গোঁচরণ 
ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাহার সন্দেহ কি। 
গোস্বামী যে এক জন অসাধারণ ভাবুক ছিলেন 
ততগ্রণীত এই পদটিই তাহার এক উৎকুষ্ট প্রমাণ । 
কবিরঞ্রনের স্বর তাদৃশ সুমধুর ছিল না, 
পরন্তু স্বরচিত পদাবলী গানে ত্ীার আশ্চর্য্য 
ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে তী্থার সঙ্গীত শ্রবণে 
দেবদ্ধেষী ছুরাত্মা নবাব লিরাজউদ্দৌলার তন্ত- 
করণও দ্রেবীভূত হইয়াছিল। 
রামপ্রমাদ বামাচারী ছিলেন এবং উপসমার 
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অঙ্গ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাঁপাঁন করি- 
তেন। অনেকে তীহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা 
করিত কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হই- 
তেন না। তীহার অদ্ভুত কবিশক্তি ও অনাধারণ 
শক্তিভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে দেবীর বরপুন্তর 
বলিয়া বিশ্বীন করিত। 

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদ| কাঁলীপৃজার 
বিনর্্জনের দিন প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নুরধূনী 
তীরে গমন করেন এবং এক গলা গল্দাজলে 
দাঁড়াইয়া কাঁলীবিষয়ক পদ গাঁন করিতে করিতে 
মানবলীলা স্বরণ করেন। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রামগ্রসাদ কবিরঞ্রন 
মামধেয় একখানি বিদ্যানুন্দর রচনা করেন। 
তথ্যতীত তিনি কালীকীর্ভন ও কৃষ্ণকীর্ভন নামে 
অপর ছুই খানি গ্রন্থ গ্রণয়ণ করিয়াছিলেন 
এতস্তিন্ন বিস্তর পদাবলী রচনা করিয়া যান। 
অনেকে বলেন তিনি এক লক্ষ শীত রচনা! 
করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কতদূর নত্য তাহ! 
আমরা নিশ্চময বলিতে পারিনা। কৃষ্ণকীর্তন 
নামক গ্রস্থখানি এক্ষণে নিতান্ত ছুচ্গপ্য। 


১২৫ 


কালীকীর্ভনের রচনা অতিশয় মধুর এবং উৎকৃষ্ট 
ভাব সমুহে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্রন প্রণীত বিদ্যা- 
শ্রন্দর বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রধান কাব্য। 
ইহাতে তৌটক প্রভৃতি নানাবিধ নুতন ছন্দ লন্পি- 
বেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার রচন! 
স্থানে স্থানে কর্কশ ও জটিল বলিয়! বোধ হয়। এই 
কবিরঞ্জন বিদ্যাসুক্দরকেই আদর্শ করিয়া! তারত- 
চক্র তীহার স্ুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রচনা! করেন। 


রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন। 


এ কথা কহিল যদ্দি কন্যা মনোহর! | 
মহী-পতি-মহিলা! মৃচ্ছিতি পড়ে ধরা॥ 
চেতন পাইয়া! কহে, কহ চন্দ্রমুখি 
মাতৃছত্যা ভয় বাছ। নাঁছি এক টুকি ॥ 
কেমনে এমন কথা কহ তুমি বায়ে। 
বিদেশে পাঠাঁয়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে ॥ 
দশমাপ গর্ডে বটে দিয়াছি গ্লো ঠাই। 
পাঁয়াছ্িলে কত কষ্ট তাঁর সীম! নাই ॥ 
পাঁলিলাম এত কাঁল নিত্য চিত্ত সুখে। 
এখন ছাঁড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে ॥ 
তোমার নাঁছিক দোষ বিধাতা নিষ্টর |. 
শঙ্ক1 নাই তাঁই বিদা যাবে এত দুর ॥ 
ছুরি হরি কারে কব ললাঁটের লেখ! | 
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখ! ॥ 
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বিদা! বলে, মাগে। তুমি যা কছু প্রমাণ । 
উধর্যাঁবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান ॥ 
কার প্ুুজ্্র কার কন্যণ, কীর মাতা পিতা । 
সর্ধমিথ্যা সত্য এক নগেজ্জ্র ছুহছিত ॥ 
বিষষ যাহার সায়া সংসার ব্যাঁপিনদী | 
কেণতুক দেখেন কর্দভোগ করে প্রাণী ॥ 
বেদেতে বিদ্বান বেদব্যাস মহামুনি | 
মায়াতে ভুলিল সহ শাস্ত্রে ছেন শুনি ॥ 
শুকদেৰ জন্মিক্েন তাহার তনয় । 

স্বুখ ছুঃখ হীন তনু জ্ঞানী মহাশয় ॥ 
ভূমিগত হ্থবামাত্র স্বকর্মে প্রস্থান | 

ফের ফের বলে মুনি পাছে পাছেযান ॥ 
কত দুরে নারীচয় করে জল ক্রীড়1। 

নগ্র তারা, শুকে দেখি না করিল ক্রীড়া ॥ 
কাল গেইণে তথ উপস্থিত ব্যাস মুনি ) 
জসলজ্জিত1 কুলে উঠে যত জিমস্তিনীী। 
হুসিয়। কহেন মুনি, এই কোন কম্্ন ॥ 
বুঝিতে না পাঁরি তোম। জবাঁকীর মর্ম ॥ 
যুৰা পুর গেল মোর এই পথ দিয়া | 
লজ্জা না পাইলে মনে সে'জলে দেখিয়া! ॥ 
বদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া! প্রত লজ্জা । 
বসনাদি পরিল। ধরি! পুর্ব্ব সজ্জা! ॥ 
সবিনয়ে কছে তার অনস্থ গৌসাই। 
মহাযোগী শুকদেব বাহ্াজ্ঞান নাই ॥ 
মাঁয়াতে মোহ্ছিত তুমি মুনি মহ্থাশয় | 
তোমারে দেখিয়া! মনে জন্মে লজ্জা ভয় ॥ 
সুত ন্রেছে মুনি তুমি চলেছ পম্চাত। 
শুক নাছ ভাবেন ভাঁকেন পাছে তাত ॥ 
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লজ্জা! পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে | 
প্রবোধ জশ্সিল চিত্তে খেদ গেল দুরে ॥ 
সর্বশান্ত্র বিজ্ঞ মুন্দি উর এভ জ্বালা । 
কি দোষ তোমার মাগে! তুমি ত অবলা ॥ 
নিৰতি মার্ষের কথা কছিলাম মীত1। 
প্ররত্তি মার্গের স্ড়ি স্জিল! বিধাতা ॥ 
পাছে নাঁছি বুঝে পরে করে অনুযোগ । 
কন্যা! পুত্র জম্মিলে কেবল কর্মভোগ ॥ 
“তুত্ভামহং সম্প্দদে” কছিলে বচন । 
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে উদবের ঘটন ॥ 
পর পুক্ত্র, জননী গো হয় হর্তা কর্তা 1 
শাস্ত্রে কছে রমণীর মহাগুক ভর্তা ॥ 
রাঁণী কছে, চক্দ্রাননে তুমি রমা সমা| 
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণে নাছি সীমা ॥ 
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্র নীত | 
তথাচ বিদরে বুক মাঁরাঁতে মোহিত ॥ 
জল টশ্বাঁলের প্রায় মন নহে শ্মির । 
ক্ষণেকে বিৰেক ক্ষণে বিদরে শরীর | 
পুনরপি কছে বিদ্যা মন কর দড়। 
শোকে সর্ব ধর্মলোপ, শোকে পাপ বড় ॥ 
সজল নয়নে কছে যত সহ্ুচরী | 

ছাড়িয়া! মমত্ত। তুমি যাঁবে কি সুন্দরী ॥ 
কেন্দে কছ্ছে বিমল কমল ছেড়ে যাও । 
জন্মাশোঁধ দেখি চাদ মুখ তুলে চাও ॥ 
সঙ্গে যাবে যারা ভার সহ্য বদন। 

যেনা! যাবে কত কব তাহার যাতন ॥ 


১২৮ 


কাঁলী কীর্ভন। 


শিরিবর ! আর আমি পারি নে হে, 
প্রবোধ দিতে উমারে। 

উমা, কেঁদে করে অত্িমান, নাঁছি করে স্তন পান, 
নাহি খাঁয় ক্ষীর ননি সরে ॥ 

অতি অবশেষ নিশি, গগণে উদয় শশি, 

| উম! বলে ধরে দে উহধাবে॥ 

আমি পারিনে ছেঃ। প্রবোধ দিতে উমারে, 

কাদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখিঃ 
মায়ে ইহ! সহ্িতে কি পারে ॥ 

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গ,লি, 
যেতে চয় না জানি কোথারে ॥ 

আমি কছিলাম তায় চীদ কিরে ধরা যায়, 
ভূষণ ফেলিয়ে মোঁরে মারে। 

উঠে বোসে গিরিৰর করি বু সমাদর, 
গ্েরীরে লইয়া কোৌলে করে ॥ 

সানন্দে ক্ছিছে হাসি, ধর মা এই লও শশি, 
মুকুর লইয়৷ দিল করে| 

মুকুরে ছেরিয়া মুখ, উপজিল মহাঁনুখ, 
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥ 

শ্রীরাম গ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুগ্চয়, 
জগত জননী যাঁর ঘরে। 

কহিতে কহিতে কথা, লুনিদ্দ্রিতা জগন্মাঁতঃ 
শোৌয়াইল পাঁলন্ক উপরে। 


১২৯ 


লব কুশ শরে নৃচ্হাপ্রাণ্ড জীরমচজ্রে 
দেখিয়া জীভার বিলাপ । 


মোরে বিধি বাম গুগন্দিধি বাম 
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে ছে । 
জনক ছুছ্ছিতে কাদিতে কাঁদিতে, 
লব কুশ দেছে লইয়! সান্ছিতে, 
আইল জীবননাঁথেরে দেখিতে, 
শিরে কর হানি পড়িয়। মন্ধীতে, 
হাহাকার রব করিয়ে ছে। 
সীতণর লোচনে সলিল পড়িছে ঝর্িয়1, 
রামের হুখানি চরণ ধরিয়া, 
কাঁদেন জননী কফণা করিয়া, 
কোথাঁকাঁরে প্রভু গেলে হে চলিয়া, 
কোন্‌ অপরাধ পাইয়ে ছে।। 
অভাঁগিনী ভাকে উঠনা তুরিত. 
শুনিয়া! না শুনে! এ কেন উচিত, 
কমল নয়নে চকছন। চাকিভ, 
বিদরে পরঠণো কর ন। স্থগিত, 
এবোঁধ দেহুনা উঠিয়ে ছে। 
ধূলায় ধৃূষর এ হেন শন্দীর, 
ছুহল আকুল হোয়েছে কির, 
ললাই ফলকে পড়িছ্ে কধিরঃ 
দিবসে সকলি দেখিছে তিমির, 
আলো কর গ্রভু জাগিয়ে ছে ॥ 
কর হ্োোতে ধনু পড়েক্ছে খসিয়া, 
কে হ্নানিল বাণ বিষম কসিয়।, 


১৩৩ 


নমখশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়1) 
কেমনে এমন দেখিব বন্সিয়!, 
পরাণ যাইছে ফাটিয়া ছে। 
যখন হলাম জনক ব্$সেতে, 
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতেঃ 
বিধব! চিহ্ন নাঁছিক তোমাতে, 
আবে এই ছিল মোর কপাঁলেতৈ, 
সখা ! কোথা গেলে চলিফে হে ॥ 
ললাউ লিখন স্ৃচাঁতে নারে, 
আপনি উদরে ধরেছি যারে, 
তনয় হুইয়' বধিল্দ পিতারে, 
আহা! নাথ ! নাথ ! কি হোঁল আমারে, 
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে। 
ধিকু ধিক তোরে বনি রে তনয়, 
বুঝিলাম তোর! আমার ত নয়, 
এমন করিতে উচিত নয়, 
প্রররে লইলি যমের আলয়ঃ 
ইহা! দেখি আমি বসিয়া, হে ॥ 
এ ছার ভবন কেমনে রাখিব, 
তোমার নিকটে এখনি মরিবঃ 
জ্বালি চিতা! আমি তাহাতে পশ্শিব, 
নছ্ে হলাহল অশন করিব, 
কি কাজ এ দেহ বাখিয়ে হে। 
রমপ্রসাদ কনিছে শুন ম। জাঁলকী, 
রামের মহিমা! তুমি না জাঁন কি, 
প্রবোধ মাঁন মা কমল কানকী, 
এখনি উঠিবেন রাঘব ধালুকী, 
০দখিবে নয়ন ভরিয়ে গে! ॥ 


5৩১ 


পদাবলী। 


আমায় দেওম। তহবিল, 

আমি নিক হাঁরাম নই শঙ্করী, 
পদরতু ভাণ্ডার সবাই লোঁটে ই! আয়ি সইতে নারি | 
ভাড়ার জিম্মা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরার ॥ 
শিব আশুতোষ স্বভাব দাঁতা তবু জিন্মা রাঁখ তারি 
অর্ধঅঙ্গ জাগির তরু শিবের মাইনে ভারি, 
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিক রী। 
যদ্দি তোমার বাপের ধার! ধর তবে বটে আমিহারি ॥ 
যদি আমার বাঁপের ধাঁরাধর তবে তৌঁমা পেতে পারি। 
প্রসাঁদ বলে এমন গদের রালাই লোয়ে আমি মরি, 
ও পদের মত পদ পাঁইতে| মে পদ লয়ে বিপদ সারি | 


মন তোঁয় কষিকাঁজ এসেন1। 
এমন মানব জনম রইল পড়ে আবাদ করলে ফল্‌তো৷ মোনা । 
কালী নামের দেওরে বেড়া ফমলে তদরূপ হবে না । 
সে যে শক্ত বেড়া যুক্ত কেশী তাঁর কাছেতে যম খেঁসে না ॥ 
অভ অবন্দ শতান্তে বা বাঁজাগত হবে জাঁনন1 | 
এখন আপন ভেবে ঘতন করে ঢুট্য়ে ফনল কেটে নেনা ॥ 
গুক রোঁপন করেছেন বীজ তাঁয় ভক্তি বারি মেঁচা দেন! 
ওরেএকল! যদি না মেঁচতে পারিস রামএরসাদকে সঙ্গেলেন1”। 


কাজ হারালাম কালের বশে । মন যজিল মিছে রঙ্গ রসে ॥ 
যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ র্িদেশে । 

তখন ভাই বন্ধু দার সুত সবাই ছিল আমার বশে ॥ 
এখন ধর্গ উপার্জন না হুইল দশার শোষে। 

সেই ভাই বন্ধু দারা স্ুত নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥ 


১৩২ 


ঘমন্দুত আঁসি। শিয়রেতে রমি ধর্ষে যখন অগ্রকেশে, 
তখন সাজাঁয়ে মাচা, কলদী কাঁচা, বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে | 
হরি ছরি বলি,শ্মশানেতে ফেলি যেযার যাঁবে আপন বাসে । 
রামপ্রসাদ মোলো, কারা গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥ 
বল দ্বেখি ভ্ইই কি হয় মলে। 
এই বাদানুবাদ করে কলে । 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাঁবি, 
কেউ বুল সালোকা পাবি, কেউ বলে সাযুজা মেলে। 
বেদের আভা, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাঁশকে মরণ বলে ॥ 
ওরে শৃন্যেতে পাপপুধা গণা, মানাকোরে সব থোয়ালে। 
প্রসাদ বলে ঘা ছিলি ভাই, তাই হুবিরে মিদান কালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায়জলে ॥ 
নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাঁবে কেবল ঘোষণা! রবে গে । 
তাঁর] নামে অসংখা কলঙ্ক হবে গো ॥ 
এসেছিলাম তবের ছাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে, 
ওমা শ্রীসূর্যা বসিল পাঁটে নেয়ে লবে গো। 
দশের ত্বরা ভরে নায়, ছুঃখী জনে ফেলে যায়, 
ওমা তাঁর ঠ্রাই ঘে কড়ি চায় দে কৌথা পাবে গো। 
এরসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দেম! ফিরে চেয়ে ॥ 
আমি তালান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গে ॥ 
তার। তোমার আর কি মনে আছে। 
ওমা! এখন যেমন রাখলে সুখে তেমূনি সুখ কি পাঁছে। 
শিব যদি ছন সত্যবাদী, ভবে কি তোমায় সাধি। 
মাগ ওমা ফাকির উপরে ফাকি ডান চক্ষু নাচে ॥ 
আর যদি থাকিত ঠাই তোমারে সাধিতাম নাই। 
মাগো ওমা দিয়ে আশা কাঁটুলে পাশ? তুলে দিয়ে গাছে। 
প্রমাদ বলে মন দড় দক্ষিণাঁর জোর বড় 
মাগো ওমা আমার দফা! হল রফ। দক্ষিণ! হয়েছে ॥ 





বন্গভাষার ইতিহাস। 


বঙ্গতাঁষার মুলান্ুসন্ধান করিতে হইলে বজ- 
দেশের বর্তমান অধিবাঁসিগ্ণণ কোথ| হইতে আ- 
গমন করিয়। এখাঁনে অবস্থিত হন) তাহ! অবগত 
হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ 
ভারত ভূমির আঁদিম নিবামী ছিলেন না; হারা 
দেশান্তর হইতে আগমনপূর্বরক অত্রত্য অসত্য 
জাতিদিগকে নির্জিত ও নির্বািত করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূভাঁগ 
আপনাদের হস্তগত করিয়া এখানে অবস্থিতি 
করেন। 

ইউরোপীয় শাঁব্দিকগণ অনুমান করেন) কি 
হিন্দু, কি পারদীক, কি প্রীক। কি লাটিন। 'কি 


হু 


কেল্টিক/কি টিউটোনিক, কি লেটিক, কি ম্নুবোনিক 
ইহার! সকলেই এক অভিন্ন মুল জাতি হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । ফলতঃ এই সমস্ত বহুদূরস্থিত 
জাতির ভাষায় কতকগুলি এরূপ সুসদৃশ শব 
দেখিতে পাওয়া যায়, যে উচ্ছীরা এককাঁলে এক 
তাষী ও একজাতি ছিল, এই অনুমান আঁপনা 
হইতেই মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। যে মূল জাতি 
হুইতে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে 
তাছা আর্ধ্য নামে অতিহিত হইয়া থাকে। 
আনিয়াখণ্ডের লোকে ইউরোপখণ্ডে গ্রিয়া 
অধিবাঁদ করে এরূপ একটা জনপ্রবাঁদ বহুকাল 
হইতে প্রচলিত হইয়া আমিতেছে এবং গ্রীক ও 
রোৌমক ইতিহাসবেতাগ্রণ নকলে একবাক্যে 
স্বীকার করেন যে, পৃর্বোত্তর অঞ্চল হইতে লোক- 
পুঞ্জ আসিয়া গ্রীস ও ইতালি দেশে অধিবাঁস করে। 
হিন্দৃদিগের বেদসংহিতাঁদি প্রাচীনতম শাস্তরপাঠে 
প্রতীয়মান হয়, ভীহারা উত্তরাঞ্চলস্থ কোন শীত- 
প্রধান দেশ হইতে আঁগমন করিয়া সিদ্ধুনদের 
তীরবর্তী প্রদেশে অবস্থান করেন; পরে তথা 
হইতে জমশঃ পূর্ব ও দকিণদিকে বিকীরণ 


৩ 
হন। পাঁরমীকদিগের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্ে লিখিত 
তথায় দশ মাস নীত ছুই মাস শ্রীয়। অতএব 
বলিভে হইবে, তীহারাও হিন্দুঙ্িগের ন্যায় 
কোন হিমগ্রধান উত্তরপ্রদেশ হইতে আসিয়! 
পারস্তানে অধিবাঁম করেন। এই কল কারণে, 
আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থল আর্ধ্যবশীয়দিগের আদিম 
নিবান বলিয়া! অনুমিত হইয়াছে। অনেকে 
বিবেচনা করেন, আরধ্যগণণ 'প্রথমতঃ কাম্বোজ ও 
বাছিলিক দেশ সন্নিহিত তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য গ্রদেশে 
অধিবাম করিতেম। ছানস্তর তথা হইতে বিনির্গত 
হইয়া নানা স্থানে প্রস্থানপূর্ববক ভিন্ন ভিন্ন 
জাঁতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি আদিম 
আবান পরিভ্যাগপূর্ববক পম্চিম ও পশ্চিমোতরা- 
তিমুখে গমন করিয়া আমিয়াখণ্ডের পশ্চিমতাগ 
ও ইউরোপখণ্ডের বহুবিস্তুত ভূখণ্ড সমুদয় অধি- 
কার করেন, আঁর কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আ- 
গমন পূর্বক পারস্তান ও ভারতভূমি জয় করিয়া 
তথায় অধিবাস করেন। 

কোন্‌ সময়ে যে ইদানীস্তন ইউরোগীয়দিগের 
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পূর্ব পুরুষগণ হিন্দু ও পারসীকদিগের. পূর্বপুরুষ- 
দিকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গ্রস্থান 
করেন; আর কোন্‌ সময়েই বা পারন্তানীয় ও 
ভারতবর্ষীয় আর্ধ্গণ আঁদিম আবাল পরিত্যাগ 
করিয়া দক্ষিণীতিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তানে 
ও হিন্দুস্থানে প্রবিউ ও উপনিবিষ্ট হুন, তাহা 
নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, আর্ধ্যবংশীয় 
অপরাপর জাতি অপেক্ষা পারমীকদের সহিত 
আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষাকৃত অধিক 
দিন পর্য্যন্ত একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন, তদ্ধিষয়ে কৌন 
সন্দেহ নাই। গ্রীক ও রোমকদিগের প্রস্থানান্তর 
হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্বতন পুরুষেরা আদিম 
আবাস পরিত্যাগ পূর্বক কাঁরুল ও পঞ্জাব প্রদেশে 
বন্ুকাঁল পর্য্যন্ত একত্র অবস্থিতি করেন )পরে ধর্ম 
বিষয়ক মত তেদ লইয়া তীহাদের মধ্যে ঘোরতর 
বিবাদ সমুপস্থিত হয় এবং নেই বিলম্বাদ নিবন্ধন 
সারা চিরকাঁলের জন্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। 
এই বিরোধ প্রভাবে এক পক্ষ পাঁরস্তানে প্রস্থান 
করিয়া পারসীক নাম প্রাপ্ত হন এবং অন্য পক্ষী- 
য়া ভারতভুমির অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ববক তথায় 


€ 


উপনিবিষ হইয়া উত্তর কালে হিন্দু নামে বিখ্যাত 
হন।ঈ৯ 

_ খ্গ্থেদ সংহিতা পাঠে বোঁধ হয়, যকাঁলে 
আর্য্যের৷ ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন, তখন 
পবিত্রসলিলা শ্রোতন্বতী নরম্বতী হিমালয় পর্বত 
হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইত। 
কিন্তু মন্ুসংহিতা বিরচিত হইবার পূর্বেই কোন 
নৈসর্গিক কারণ বশতঃ উহার গ্রতির পরিবর্তন 
হয় এবং পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব প্রান্তবর্তী মরু- 
ভূমির অভিমুখে প্রবাহিত হুইয়! ক্রমশঃ নিতান্ত 
মঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যদি উত্তর কাঁলে ভারতবর্ীয় 
ভূদর্শনের মবিশেষ উন্নতি হইলে সরস্বতী নদীর, 
তিরোভাবের সময় নিরূপিত হয়, তাহা হুইলে 
আধ্যগণ কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে আঁগমন করেন 
এবং কোন্‌ সময়েই বা বেদভাষা সংস্কৃত ভাষায় 
পরিণত হইতে আরন্ত হয় তাহাও অবধারিত 
হইতে পারিবে। 


* হিন্দু শব্দটা সংস্কৃত নছে; এটি প্রাচীন তি ভাষার 
অন্তর্গত। সংস্কত অপ্ধবিদ্ধ ও দিদ্ধুর প্রাচীন পাঁরপীক নাম 
হপ্হেস্থু ও হেন্দু। এই নিমিত বোথ হয়, সিনতু হইতে 8 
উৎপন্থ হইয়াঁছে। 
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এক আদিম আর্ধ্যজাতি হইতে যেরূপ গ্রীক 
লাঁটিন, জর্মেন, ইংরাজ, রুষ, পারসীক ও হিন্দু 
প্রভৃতি ভিন্ন তিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তন্রপ 
এক আদিম আঁধ্যভীঁষ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত ও 
রূপান্তরিত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা 
উৎপাদন করিয়াছে। আর্্যবংশীয়দিগের আদিম 
আর্ধ্যতাধার পরিণামে গ্রীক, লাটিন, কেল্টিক, 
টিউটোনিক, পারসীক ও বৈদিক প্রভৃতি কতকগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন তাষার সৃষ্টি হয়। আবার, এই শেষোক্ত 
তাষাগুলির পরিণাধে ইউরোপ ও আনিয়াখণ্ডের 
প্রায় যাবতীয় ইদানীন্তন প্রধান প্রধান ভাঁষা 
সযুৎপন্ন হইয়াছে। সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের 
ন্যায় মনুষ্যদিগের তাষারও নিয়ত পরিবর্তন হইয়া 
থাঁকে এবং দেশবিশেষে রীতিবিশেষে রূপান্তরিত 
হওয়াতে কালনহকারে এক ভাঁষ। হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাষাঁর উৎপত্তি হয়। এইবূপে ভারত- 
ব্ষীয় আধ্যদিগের আদিম বেদভাষা পরিবর্তিত 
হইয়া মন্ু ও বাল্সীকির সংস্কৃত ভাষায় পরিণত 
হয় এবং মেই সংস্কৃত ভাঁষার পরিণামে বুদ্ধদেবের 
সময়ে গাথা নামে একটা স্বতন্ত্র ভীষাঁর উৎপত্তি 
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হয়। অশোক রাজার রাজত্বকালে এ গাঁথ! নামী 
ভাষা পালী নামে প্রখ্যাত হয়। এই পাঁলী ভাষায় 
বৌদ্ধদিগের ধর্মপুস্তকাঁদি লিখিত হইয়াছিল ; 
তন্লিমিত্ত মিংহল দ্বীপে অদ্যাপি ইহার আলোচনা 
হইয়া থাকে। যৎকাঁলে কবীন্দ্র কালিদীন উজ্জ- 
য়িনী রাজের সভায় থাকিয়া! নিরুপম কাব্যনিচয় 
রচনা দ্বারা নির্মল যশোৌরাশি লাঁভ করেন, তখন 
ভারতবর্ষে প্রাকৃত, মাগী, শৌরসেনী, পৈশাঁচী, 
মহারাক্রীয় প্রভৃতি অন্ন দ্বাদশটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা 
প্রচলিত ছিল। এ সমস্ত ভাষার পরিণামে পঞ্জাবীঃ 
হিন্দি, মৈথিলী, বাঙ্গালা, উৎকল, তৈলঙ্গী, কর্ণবটা, 
দ্রোবিড়ী, মহারাজ্রীয়, গুর্্জর প্রভৃতি ভারতবর্ষ 
প্রচলিত অধুনীতন ভাষাসমুহের উৎপত্তি হয়। 
অনেকে অনুমান করেন, প্রাকৃত ও মাগধী ভাষার 
পরিণামে, ছিন্দিতাষ! উৎপন্ন হয় এবং হিম্দির 
কিঞ্চিৎ রূপান্তর বশতঃ বাঙজালার সৃষ্টি হয়। 
বাস্তবিকও বাঙ্জালা! তাধার নর্ধপ্রাচীন রচনাবলী 
পাঠ করিলে সকলেরই এরূপ প্রতীতি ছয়, যে 
পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বের হিন্দির সহিত বাঙ্গাদার 
বিলক্ষণ সংঅ্রব ছিল। 


ভর রারারমারারররাজ 
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পদকর্তীগণ। 


কোন্‌ ভাগ্যবান জনের লেখনী হইতে বাঙ্গালা 
ভাষার সর্ব প্রথম রচনা বিনির্গত হয়ঃ তাহ! আমর! 
নিশ্যয় বলিতে পাঁরি না। কেছ কেহ বলেন, 
লাউসেনরত মনপার গাঁন বজঈভাষার আদি 
রচনা। এতদ্দেশে এক সময়ে মনসা দেবীর 
উপাসনার বহুল প্রচার ছিল এবং তীহার উদ্দেশে 
বজ ভাষায় পদ্যময় স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, ইহা 
নিতান্ত অনস্তাবিত নছে। সে যাহা হউক, বিদ্যাঁপতি 
বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা প্রাচীন রচনা এপর্যন্ত 
আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। এই নিমিত, 
ইহ্ীরেই আমরা বঙ্গ কবিকুলের আদিগুরু বলিয়া 
স্বীকার করি। ইনি ্রীক্ীচৈতন্যদেবের পূর্বে 
আবিভূর্ত হইয়া পঞ্চগড় নীমক স্থানের অধীশ্বর 
শ্রীশিব সিংছের রাজধানীতে থাকিয়া রাঁধাকফ- 
লীলাবিষয়ে নানাবিধ সুমধুর পদাবলী রটনা 
করেন। নিন্বে বিদ্যাপতিক্কৃত কয়েকটা পদ উদ্ধত 
করা গেল। 
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এধনি কমলিনী শুনইত বাণী। 
প্রেম করবি অবূ সুপুরখ জাঁনি ॥ 
সুজনক প্রেম হেম সমতৃল | 
দাঁকিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল ॥ 
টুটইভে নাহি টুটে ৫প্রম অস্ত | 
ইৈছনে বাঁড়ত ম্বনাঁলক সুতি ॥ 
সবন্* মতঙ্গ যে মোঁতি নাহি মানি | 
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী ॥ 
সকল সময়ে নহে খতু বসন্ত । 

সকল পুকথ নারি নহে গুণবন্ত ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নীরী। 
€প্রম করবি অৰৃ বুনহ বিচারি ॥ 


জীবন চাঁহি যেখবন বড় রঙ্গ | 

তবে যেখবন বড় সুপুকখ সঙ্গ ॥ 
সুপুকখ প্রেম কবনু' না ছাড়ি । 
দিনে দিনে চীদ কলা সমবাঁড়ি ॥ 
তু” উষছে নাগরী কানু রসবন্ত । 
বড় পুন্যে রনলবতী মিলে রসবন্ত ॥ 
তুছু' যদি কহুনি করিয়ে অনুসঙ্গ । 
চেরি পিরিতি হয় লাখ গুণরঙ্গ ॥ 
সুপুকখ এছন নহি জগমাঝ | 
আর তাঁহে অনুরত বরজ সমাজ ॥ 
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ । 
রূপ গুণবতিক1 ইহ বড় কাজ ॥ 


পরিহরি সখি এ স্োছে পরণাম। 
হাম নাহি যাঁওব সে! পিয়1 ঠাঁম ॥ 
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বচন চাঁতুরি ছাঁম কছু নাহি জান । 
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে নান ॥ 
সহ্ছচরি মেলি বনাঁষত বেশ ! 
বান্ধিতে না জানিয়ে অখপন কেশ ॥ 
কভু নাহি শুনিয়ে সুরতকি বাত । 
কেমনে মিলব মাধব লাথ ॥ 

সোবর নাগর রদিক সুজান । 

হাম অবল1 অতি অন্প গেয়ান ॥ 
বিদ্যাপতি ক্ছে কি বোঁলব তোয় | 
অবৃকে মিলন সমুচিত হেয় ॥ 


না জানি প্রেমরস নাহি রতি রঙ্গ | 
তেমন মিলব হাম সুপুকখ সঙ্গ ॥ 
ত্হ্ারি বচনে যদি করব পিরীত | 
হাম শিশুমতি তাঁছে অপযশ ভীত ॥ 
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়। 
তা সঞ্চেঃ রভনক বন নাহি হেয় ॥ 
সোবর নাগর নব অনুরাগ। 

পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ ॥ 
দরশে আঅশলিঙ্গন তেয়ব জোই । 
জিউনিক সবযশ রাখব কোই ॥ 
বিদ্যাাপতি কহ মিছ্ছই তরণস। 
শুনহ এঁছে নছে তাঁকো বিলাল ॥ 


খুন শুন এখনী বচন বিশেষ । 
আশজ্জুহাম ০েয়ব ভৌোঁছে উপদেশ ॥ 
পাহিলন্ছি উবঠবি শয়নক সীম । 
হেরইতে পিয়ামুখ মেোডিবি শীম ॥ 


৯১৯ 


পরশিতে ছু'হু" জরে বাঁরবি পানি ॥ 
মেধন রহ্ছবি পন” কইতে বাণী ॥ 
যব হাম সৌঁপব করে কত্র আপি! 
ঝাটদি ধরবি উলী মোহে কাঁপি ॥ 
বিদ্যাঁপতি কহু ইহু রসঠাঁট | 

কাম গুক শিখায়ব পাঠ ॥ 


শুন শুন মুগধিনী মু উপদেশ | 
হাঁম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥ 
পছিলহি অলকাঁতিলক করি সাজ 
বঙ্কিম লোচনে কাঁজর রাজ ॥ 
যাঁয়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ । 
দূরে রহুবি জন্ু বাত বিভঙ্গ ॥ 
সজনিন পশ্থিলহি নিয়ড়ে না যাঁবি। 
কুটিল নয়নে পনি মদন জাঁগাবি ॥ 
বাঁপবি কুচ দরশশয়বি কন্দ | 

দ্রট করি বান্ধবি নীবিহ বন্ধ ॥ 
মান করবি কছু রাঁখবি ভাঁব। 
রাখবি রস জনু পুনঃ পুন আব ॥ 
অভণয়ে বিদ্যাপতি শ্রথমক ভাব । 
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥ 


অন্ব,জ! বদনি ধনি বচন কহুসি হুনি । 
অমিয় বরিখে জন শরদ পুণিমি শশী ॥ 
অপরূপ রূপ রমণি মনি | 

যাইতে পেখল্ু গজরাজ গমনি ধলি ॥ 
সিংহ জিনিয়! মাঝারি ক্ষীণী | 

তন্গ অতি কমলিনী ॥ 


১২ 


কুচ ছিরিফল ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি | 
কাঁজরে রপ্টিত বলি ধবল নয়ন বর। 

ভ্রমর সভুলল জনক বিমল কমলোপর ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর | 

রাই দূপ হেরি গর গর অন্তর ॥ 


যেখানে সতত বসে রসিক মুররি | 
সেখানে লিখিও মোঁর নাম ছুই চারি ॥ 
মোর অঙ্দের আভরণ দিহ পিয় ঠাঁম। 
জনম অবধি মোর এই পরণবম ॥ 
নিভগণ গনইতে লিহে মোর নাম | 
পিয়। মোঁর বিদপ্ধ বিহি ভেল বাঁম ॥ 
নিচয়ে মরিব আমি সে কানু উদেশে 1 
অবসর জাঁনি কিছু মাঁগিহ সন্দেশে ॥ 
দিনে একবার পট লিছে মোর নাঁম। 
অকণ ছুন্্ট করে দিহে জল দান ॥ 
বিদ্যাপতি বলে শুন বর নারী । - 
ধৈরয ধরচিতে মিলব মুরাঁরি ॥ 


শুন শুন মাঁধব কি কহব আঁন | 

তুলন1 দিতে নারি পিরীতি সমান ॥ 
পুরবক তান্ু যদি পশ্চিমে উদয় | 

জনক পিরীতি কব" ভূর নয় ॥ 
ক্ষিভিতলে লিখি যদি আকাশের তাঁরা | 
ছুই হাতে লিঞ্চি বদ্দি সিন্ধুক বার] ॥ 
স্ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাঁয়। 
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায় ॥ 


৯৩ 


বিদ্যাপতির অমকালেই চণ্ডতীদসি নাঘক আর 
এক জন কৰি স্তীরাঁধাগৌবিদ্দ কেলি বিপাস বিষয়ক 
বহুতর পদাবলী রচনা করেম। তিনি বীরভূম 
জেলার অস্তঃপাঁতি নান্ন,র গ্রায নিবাধী ছিলেন। 
কথিত আছে, তিনি প্রথমে অভিনয় মুর্খ ছিলেন 
এবং দিবানিশি কেবল ভামাঁক নেবন করিতেন। 
এক দিবস রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া তামাক 
খাবেন মনে করিলেন, কিন্তু কোথাও অগ্নি না 
পাইয়া যার পর নাই ব্যারুল হইয়া উঠিলেন। 
পরে অগ্নির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্ত 
ভাগে উপনীত হুইয়! দেখিতে পাইলেন মাঠের 
মধ্যে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী “বাশুলি” ধিশালাক্ষী 
দেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নি শ্বলিতেছে। তখন 
তিনি অগ্নিলাভের প্রত্যাশায় জ্রত বেগে সেই দিকে 
ধাবমান হইলেন? কিন্তু তথায় উপনীত হইয়া দেখি- 
লেন তিনি যাহ! অগ্নি মনে করিয়াছিলেন বাস্ত- 
বিক তাহা আর্মি নছে, দেবীর অজজ্যোতি অগ্নি 
রূপে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। তখন তিনি 
ভীতি সম্বিত তক্তিরমাভিিক্তু হৃদয়ে দেবীরে 
প্রণীম করিলেন, দেবীও প্রসন্ন ছইয়! তীহীরে বর 

চি 


১৪ 


প্রদান করিয়া বলিলেন তোমারে আমি হূর্মত 
কবিত্ব শক্তি প্রদান করিলাম, তুমি আমার প্রভুর 
ব্রজলীলা বর্ণন কর। চণ্তীদান এই রূপে কবি- 
শক্তি লাভ করিয়া বাঁটী প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং বীধাুষণ লীলা বিষয়ক পদীবলী রচন! করিয়া 
অমরত্ব লাভ করিলেন। শ্রীচৈভন্য দেবের আবি- 
ভাবের পূর্বে চণ্তীদাস মাঁনবলীলা সম্বরণ করেন। 
অনুক্ত বচন পাঠে প্রতীতি হইবে চৈতন্য দেব 
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই কৃত পদাবলী 
পাঠ করিয়াছিলেন । 


“বিদ্যাপতি চণ্তীদাঁল জয়দেবের গীত | 
আস্বাদেন রাম!নন্দ স্বরূপ সহিত” ॥ 


নিন্নে চণ্ীদাসক্কত কেকা পদ প্রকটিত করা 
গেল। 


ঘরের বাঁছিরে দণ্ডে শত বাঁর তিলে তিলে আইসে যায়| 
মন উচাটন নিঃশ্বীন সঘন কদন্ব কাঁপনে চাঁয়॥ 

রাই এমন কেনে বা হুইল। 

শুক ছুকজন তয় নাহি মন কৌঁথা বা কি দেব পাইল। 
সদাই চর্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে| 

বসি থাকি থাঁকি উঠয়ে চমকি ভূষণ খসাঞা পরে ॥ 
বয়সে কিশোরী রাঁজার ঝিয়ারি তাছে কুলবধূ বাঁলা | 
কিবা অভিলাষে বাঁঢ়য়ে লালসে না বুঝি তাহার ছল। ॥ 


১৫ 


ভাঁছার চরিতে ছেল বুঝি চিতে হাত বাঁড়াইলচাদোে | 
চণ্তীদাস কয় করি অনুনয় ঠেকেছে কালিয়া কীদে । 


রাধার কি ইল অন্তরে ব্যথা । 

বলিয়। বিরলে থাঁকয়ে এফলে না শুনে কাঁছার কথা ॥ 
সদাই পেয়ানে চাকে মেঘ পাঁনে না চলে নয়নের তারা | 
বিরতি আছারে রাঙ্গা! বাঁদ পরে যেমত যোণিনী পারা ॥ 
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনী দেখয়ে খনাঁঞা চুলি। 
হুসিত বদনে চাঁছে মেঘ পাঁনে কি কছে দুহাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি ময়,র ময়.রী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে | 

চণ্তীদান কয় নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ 


সে যে নাগর গুণঘাঁম! 
জপয়ে ত্বোছাঁরি নাম ॥ 
শুনিতে ভৌহথাণীরি বাঁ। 
পুলকে ভরয়ে গাঁত ॥ 
অবনত করি শির |. 
লোচনে ঝুরয়ে নীর ॥ 
যদি বা পু'ছয়ে বাণী। 
উলটি করয়ে পাঁণি। 
কছিয়ে তাছারি রীতে | 
আন না বুঝিবে চিতে ॥ 
তধরজ নাঁছিক তায়। 
বড়, চণ্ডিদাসে গাঁয়॥ 


সই কেব! শুনাইল শ্যাম মাঁষ | 
কানের ভিতরে দিয় মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রীণ ॥ 
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মা জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদলে ছাঁড়িতে লণছি গণরে ! 

জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 

নাম পরতাঁপে যাঁয় এন করিল 

অঙ্গের পরশ কিবা! হয় | 

যেখাঁনে বসতি তাঁর নয়নে দেখিয়া গো 
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 
পাঁমরিতে মনে করি পাঁসরা না যায় গো 
কি করিব ফিছবে উপায় | 

কহে দ্বিজ চণ্তীদাঁসে কুলবতী কুল নাঁশে 
আঁপনাঁর যেঠবন যাঁচয় ॥ 


হাঁম সে অবলা হ্বদয় অখল] ভাঁল মন্দ নাহি জানি | 
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি ॥ 
হরি রি এমন কেনে বা হইল | 

বিষম বড়বা অনল মাঝারে আঁমাঁরে ডারিয়। দ্রিল | 
বয়ম কিশোর বেশ মনোহর অতি সুমধুর রূপ | 

নয়ন যুগল কয় শীতল বড়ই রসের কুপ ॥ 

নিজ পরিজন মে নহে আপন বচগ্সে বিশ্বাস করি | 
চাঁছিতে ত1 পাঁনে পশিল পরাণে বুক বিদরিয়া মরি ॥ 
চাঁন্ছি ছাঁড়াইতে ভাঁড় নছে চিতে এখন করিব কি। 
কছে চণ্তীদীসে শ্যাম নঙ বাদে ঠেকিলা। রাজার ঝি ॥ 


বরণ দেখিন্ু শাম, জিনিয়াত কোঁটা কাম, 
বদন জিতল কৌটা শশী 1 

তাঙধনু তঙ্গি ঠাঁম) . নয়ান কোঁণে পুরে বাণ 
হাসিতে খসয়ে জুধারাশি 8. 


৬৭ 
সোঁই এমন সুন্দর বর কাল | [ও 
হেরি মে মূরতি সতীছাঁড়ে গতি ত্যজি লাঁজ তয়মান ॥ 
এবড় কাঁরিগরে কুন্দিল তাহারে প্রতিঅঙ্গে মদনেরশরে। 
যুবতী ধরম ধৈর্ধা ভুক্সম দমন করিবার তরে॥ 
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত দেখিন্নু দর্পনাঁকাঁর | 
তাঁহার উপর মাঁল| বিরাঁজিত কি দিব উপম1 তাঁর ॥ 
নাভির উপরে লোমলতাঁবলি সাঁপিনী আকার শোতা ( 
ভুকর বলনি কামধনু জিনি ইন্্রধন্নুক আভা ॥ 
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত মণির মণ্রির তায়। 
চণ্তীদাঁসের হিয়া মেরূপ দেখিয়া চঞ্চল হইয়| ধায় ॥ 


বন্ধু সকলই আমার দোঁষ | 

না জানিয়ে যদি করেছি পিরিতি কাহারে করিব রোষ॥ 
স্ুুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া আইন্গ আপন সুখে । 
কেজানে খাইলে গরল হইবে পাইৰ এতেক দুঃখে ॥ 
মো যদি জানিতাঁম অপ্প ইঙ্গিতে তবে কি এমন করি | 
জাঁতি কুল শীল মজিল সকল ঝুরিয় ঝুরিয় মরি ॥ 
অনেক আশার ভরসা! মকক দেখিতে করিয়ে সাঁধ। 
প্রথম পিরিতি তাহার নাহ্ছিক ত্রিতাঁগের আধের আঁধ॥ 
যাঁছাঁর লাঁগিয়! যে জন মরয়ে সেই যদি করে আনে । 
চণ্তীদাঁজে কছে এমনি পিরিতি করয়ে সুজন জনে ॥ 


কি মোহিনী জান বখুকি মোঁছিনী জান। 
অবলাঁর প্রাণ নিতে নাহি তোম হেন ॥ 
রাঁতি কৈনু দিবস দিবম কৈনু রাঁতি। 
বুঝিতে নারিনু বধু তোমার পিরিতি ॥ 
ঘর কৈ বাহির বাহির কৈনু ঘর 

গর কৈন্ু আপন আপন কৈনু পর ॥ 


১৮৪ 


বধু তুমি যদি মোরে নিদাঁকপ হও | 
মরিব তোমার আগে ভুইয়া রও ॥ 
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাঁসে কয়। 
পরের লাঁগিয়! কি আপন! পর হয় ॥' 


তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই । 
ভাঁকিয়া সুধাঁয় মোরে ছেন জন পাই ॥ 
অন্ুক্ষণ প্রাণে মোরে গঞ্য়ে সকলে । 

নিশ্চয় জানিহ মুড ভক্ষিমু গরলে ॥ 

এছাঁর পরাঁণে আর কিবা আছে সুখ ।. 

মোর আগে দীড়াও তোমার দেখিব চীঁদমুখ ॥ 
খাইতে সোয়াস্থ নাই নাছি টুটে ভুক। 

কে আর বাথিত আছে কাঁরে কব ছুঃখ ॥ 
চণ্ীদাদে কহে রাই ইহা না যুয়াঁয়। 

পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ 


বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়। 
ডাঁকদিয়! কুলবতী বাঁছির করায় ॥ 

কেশে ধরি লৈয়! যায় শ্যশমের নিকটে | 
পিয়াসে হরিণ যেন পড়ুয়ে সঙ্কটে || 
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মেধন। 
শুনি পুলকিত হয় তৰ লতাগণ || 

কি হবে অবল! জাতি সহজে সরল! | 
কহে চণ্ডীদাদ সব নাঁটের গুক কাঁলা | 


িকরভু জীবনে যে পরাঁধিনী জীয়ে 
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে | 


১৯ 


এপাঁপ পরাণে বিধি এমভি লিখিল 1 
সুধার সাগর মোরে গরল হুইল || 
অমিয়! বলিয়! যদ্দি ভূব দিলু তাঁয়। 
গ্রল ভরিয়া! কেন উঠিল হিয়ায় ॥ 
শীতল বলিয়! যদ্দি পাঁধাঁণ কৈলাম কোঁলে । 
এদেহ অনল তাপে গাঁষাঁণ সে গলে ॥ 
ছাঁয়া দেখি যাই যদি তৰকলতা বনে । 
জুলিয়া! উঠয়ে তৰলত পাতা সনে ॥ 
যমুনঠর জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ । 
পরাঁণ জুড়াঁবে কি অধিক উঠে তাঁপ॥ 
অতএব এছাঁর পরাণ যাঁবে কিসে । 
নিচয়ে ভখিমু যুষ্রি এ গরল বিষে ॥ 
চণ্তীদঁসে বলে টদবগতি নাহি জান | 
দাঁকণ পিরিতি সেই ধরই পরণ। 


যত নিবারিয়ে তয় নিবাঁর ন1 যাঁয় রে। 
আন পথে যাই সে কানু পথে ধাঁয় রে ॥ 
এছাঁর রমনা মোরে টহল! কি বাম রে। 
যার নাম নানি লই লয় তাঁর নাম রে॥ 
এছাঁর নাসিক! মু যত করি বন্ধ | 
ততই দাকণ নাঁসা পায় শ্যাম গন্ধ ॥ 
শ্যাম কথা না শুনিব করি অনুমান ॥ 
পরসন্দ শুনিতে আপনি যায় কান ॥ 
ধিক রহু এছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 

অদ1 সে কালিয়। কাঁন্ু কর অনুভব ॥ 
.কছে চণ্তীদাঁস রাই ভাঁল ভাবে আছ . 
মনের মরম কথ! কারে জানি পুছ ॥ 


০ 


কাহারে কছ্ছিৰ ছুখ কে বুঝে অন্তর | 

যাছারে মরম কছি সে বাঁসয়ে পর.॥ 

আপন] বলিতে বুঝিন্নু নে নাঁহ্িক সংসারে | 
এতদিনে বুঝিলাম ভাবিয়া অন্তরে ॥ 

মনের মরম কছছি যুড়াবার তরে। 

দ্বিগুণ আগুণ নেই স্বালি দেয় মোরে ॥ 
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে ভাঁবিয়] | 

এতিন ভুবনে নাঁহি আপন! বলিয়া ॥ 
এদেশে না রব একা যাব দুরদেশে | 

সেই দে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ 


ধাঁতী কাঁতা বিধাতার বিধানে দিয়াছি ছাঁই। 
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিলে নাই ॥ 
নাদিলে রসিক মৃঢ় পুকষের সনে। 

এমতি আছিল তাঁর এপাপ বিধানে ॥ 

যাঁর লাঁশি প্রাণ বাঁচে তাঁরে নাই দেখা | 
এপাঁপ করমে মোর এমতি আছে লেখা ॥ 

ঘর ছুয়ারে আগুন দিয়! যাৰ দুরদেশে | 
আরতি পুরিবে কহে কবি চণ্তীদাঁসে ॥ 


পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া! নাছিতে নাঁমিলাঁম তাঁয় 
নাহিয়! উঠিয়! ফিরিয়া চাঁছিতে লাগিল ছুঃখের বাঁ ॥ 
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর নিরমল তাঁর জল | 
ডুখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল ॥ 

গুকজন জ্বাল! জলের শিলা পড়ি জিয়ল মাঁছে। 
কুল পানিফল কটায়ে সকল সলিল বেড়িয়া আছে ॥ 
কলঙ্ক পানাঁয় সদ! লাগে গায় ছীকিয়। খাইল ষদ্দি। 
অন্তর বাঁহির কুট কুটি করে সুখে দুঃখ দিল বিখি |) 


হ্5 


কছে চণ্তীদাঁস শুন বিনোদিনী সুখ চুখ ছুঁী ভাই। 
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি ছুঃখ যায় তার ঠাঞ্রি। 


কাঁলাঁর পিরিতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সেখধরভময় | 
ঘনিয়া আনিয়1 হিয়াঁয় লইতে দহন দ্বিগুণ হয় ॥ 

পরশ পাথর বডুই শীতল কছয়ে সকল লোকে । 

মুণ্রি অভাগিনী লাগিল আগুনি পাইন এতেক ছুঃখে ॥ 
নান্গুরের মাটে গ্রামের হাঁটে বাশুলি আছয়ে যথা । 
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে স্বুখ যে পাঁইৰ কোথা ॥ 


আপন! খাইনু সোণাঁষে কিনিনু ভূষণে ভূষিত দেহ | 
মোৌণা যে নহ্িল পিতল ইল এমতি কানুর লেছ।। 
সেই মদন সোগাঁরে না চিনে মোগা। 

ফোন! যে বলিয়া পিতল আনিয়া! গড়ি দিল যে গঙ্ছন!॥ 
প্রতি অঙ্গ'লিত ঝলক দেখিত হাঁসে যে সকল লোকে । 
ধন যে গেল কাজ না হইল শেল রহিল বুকে ॥ 

যেন মোর মতি তেমতি এ গতি ভাবিয়া দেখি চিতে| 
খলের কথায় পাথারে সীতারি উঠিতে নারিনু ভিতে ॥ 
অভাগিয়া জনে তাগ্য নাছি জনে না পুরয়ে সাঁধ। 
খাইতে নশছি ঘরে সাধ বন করে বিধি করে অনুবাঁদ ॥ 
চণ্ডীদাসে কয় বাঁশুলী কপায় আর নিবেদিব কায়। 
তবুত পিরিতি নাছি পাঁয় যদি পরাঁণে মরিয়া! যায় ॥ 


গাঁপ পরাঁণে কত সহিবেক জালা । 
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভাল! ॥ 
এজাল! জগ্টাঁল সই তবে মে পরিহরি। 
ছেদন করিয়! দেও পিরিতের ডুরি ॥ 


২২ 


তেমতি নিলে যাঁয় এমতি বাভাঁর। 
কলঙ্ক কলমী লয়ে তাঁসিল পাথার ॥ 
প্তীদাঁসে কছে ইছ! বাঁশুলি ক্ূপাঁয়। 
পিরিতি লাগিয়া! কেন ভানিবে দরিয়ায় ॥ 


শুন শুন শুন ছে রলিকরায় | [পাঁয়॥ 
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিলাঁম নিবেদিয়ে তুয়া 
কি জাঁমি কি ক্ষণে কুমতি হইল গরবে ভরিয়া! গেল্গু | 
তোম। হেন বধু হেলায় হারায়ে ঝুঁরিয়ে ঝুঁরিয়ে মনু ॥ 
জনম অবধি মায়ের দোহাগে সোঁছাঁগিনী বড় আমি | 
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥ 
জখীগ্রণ কে শ্যাঁম সোাগ্রিণী গরবে ভরল দে! 
ছামারি গরব তু'হু বাঁড়াগুলি আর টুটাওব কে। 
তু'ছারি গরবে গরবিনী হাম গরবে তরল বুক | 
চণ্তীদাসে কছে এমনি নহ্িলে পিরিতি কিসের সুখ ॥ 


বধু কি আর বলিব আঁমি। 

যে মোঁর ভরম ধরম করম সকলি জাঁনহ তুমি ॥ 

যে তোঁর ক্কন1 না জাঁনি আপন! আনন্দে ভাঁসয়ে নিতি। 
তোমাঁর আদরে জবে স্বেহ করে বুঝিতে না পারি রীতি॥ 
মায়ের যেমন বাঁপাঁর তেমন তেমতি বরজ পুরে । 

জখীর আদরে পরাণ বিদরে মে সব গোঁচর তোরে॥ 
সতী বা! অ্তী তোরে মোঁর মডি তোমার আনন্দে তাসি 
তোমারি বচন সাঁলঙ্কার মোর ভূষণে ভূষণ বাঁসি ॥ 
চণ্তীদামে বলে শুনছে সকলে বিনয় বচন সাঁর। 

বিনয় করিয়! বচন কছিলে তুলন। নাঁহক আর ॥ 


বন্ধু কিআর বলিব আমি! 
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥ 


খত 


তোঁমাঁর চরণে আমার পরাণে ধাঁথিল প্রেমের ফাঁসি | 
সব সমর্পিয়! এক মন ছৈয়| নিম্চয় হইলাম দাদী ॥ 
তাবিয়! দেখিলাম এতিন ভুবনে আঁর কেবা মোর আছে। 
রাধা বলি কেহ সুধাঁইতে নাই দ্রাঁড়াব কাঁার কাছে ॥ 
একুলে ওকুলে ছ্ুকুলে গোঁকুলে আঁপন!1 বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরন লইলাম ও ছুটি কমল পাঁয় ॥ 
নাঁঠেল নাঁঠেল ছলে অবলা! অথলে যেহয় উচিত তোর | 
ভাবিয়া দেখিলাম গ্রাণনাঁথ বিনে গতি যে নাঁহিক মোর ॥ 
আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাঁণে মরি) 
চণ্তীদণীসে কয় পরশ রতন গলায় গীথিয়। পরি ॥ 


রাই তুমি দমে আঁমাঁর গতি | 

তোমার কীরণে রসতত্ত্ব লাগি গোঁকুলে আমার স্থিতি ॥ 
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়! করে| 
যমুন! সিনাঁনে তোমার কারণে বনি থাঁকি তাঁর তীরে ॥ 
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদস্ব তলাতে থাকি! 
শুনহ কিশোরী চারি দ্রিক হেরি যেমত চাতক পাখি ॥ 
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই তাঁবন! মোর। 

করি অনুমান সদ! করিগাঁন তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥ 
চণ্তীদাসে কয় এছন পিরিতি জগতে আর কি হয়) 
এমত পিরিতি ন1 দেখি কখন ইস! না কহিলে নয় ॥ 


পম 


চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর রায়শেখর 
বাস্ুঘোষ, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদীস, যছুনম্দন, জ্ঞান- 
দান, গ্রোবিন্দদাল প্রভৃতি তদীয় তক্তগণ বিস্তর 


টঃ 


পদাবলী রচনা করেন। পাঠকগণের গৌঁচরার্থে 
এই সকল মহাস্মাগণের বিরচিত কতিপয় পদাবলী 
নিম্নে গ্রকটিত করা গেল। 


মান কয়লিত কয়লি কলছে কাঁছে 

কান্দসি বৈঠ রহ তু তণনে | 

সো কঁহণ যাওব, আপহি আঁওব 

পুনঃছি লোটাওব চরণে ॥ 

সুন্দরি বচনে করিও বিশয়াস 

সজল নয়নে ছরি ধরণী লেটাঁওব 

চিতে রুল মরু পাশ॥ 

বেনু ধেনু তাজি সকল সখিগণ 

পরিছুরি নীপ মূলে বসই! 

রি হরি.বলি শিরে কর হানই 

তুয়। নাম করিয়ে নিশসই ॥ 

তুয়া নাঁম লাগি কত বেরি বেরি মধু ঘরে রা 
মে সরি সাঁথর লাখ | 
রাঁয় শেখরে কছে তবে তুন্ জাঁনত 

কাছে করত হুতাঁশ ॥ 


ওছে শ্যাম ও বড়ি সুজন জানি | 

কি গুণ ধাচাইল! কি দোষে ছাড়িল! নবীন পীরিত খাঁনি ॥ 
তোমার পিরিতি আদর আরতি আর কি এমন হবে| 
মোর মনে ছিল এ নুখ সম্পদ জনম এমনি যাঁবে ॥ 

ভাল ছৈল কাঁন দিলে সমাধান বুঝিলাঁ অলপ কাজে। 
মুগ্রি অভাখিনী পাছু না গখিলাম তূবন ত্তরিল লাভে 


হ্৫ 


যঘখনে আমার ছিল শুভ দ্রিন তখনে বাঁসিত স্কাঁল। 
এখনে এসাঁধে ন। পাই দেখিতে কাঁন্দিতে জনম গেল ॥ 
কহয়ে শেখর ধধুর পিরিতি কহিতে পরাণ ফাটে । 
শু বণিকের করাত যেমন আনিতে যাইতে কাঁটে ॥ 


আত উর্ত পাশাপাশি 


৫ রে মোর গোরা দ্বিজমণি | 
রাধা রাধা বলি কাঁন্দে লোটায়ে ধরণী ॥ 
রাধানাম জপে গোর পরম যতনে, 
সুরধুনী ধাঁর1! বছে অৰ্ুণ নয়নে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে গোঁরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যাঁয়। 
রাঁধানাম বলি গোরা ক্ষণে মুক্ছাঁয় ॥ 
পুলকে পুরল তন্গু গদ গদ বোল। 
বাস্থু কহে গোর! কেন এত উতরোল ॥ 


ধিক থাঁকুক এছাঁর জীবনে | 

পরণণের পরাণ গৌর] গেল কোঁন খানে । 
গোর! বিনে প্রাণ মোর আকুল বিকল । 
নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল ॥ 

না ছেরব চাঁদ মুখ না শুনিব বাণী | 

হেন মনে করি গোর বিনু পশিমু ধরণী ॥ 
গেল সুখ সম্পদ যত পন্থ* তৈল! 

শেল সন্দেশ মোঁর ছৃদি রছি গেল ॥ 
গোঁরা বিশ্কু নিশি দিশি আন নাহি মনে | 
নিরবধি চিন্তি মুখ নদিয়াঁর ধনে ॥ 
রাতুল চরণতল অতিশয় শোভা | 

যা! লাগি মন মোঁর অতিশয় লোস্তা ? 
ডাহিনে আছিল! বিধি এবে ভেল বাম । 
কাঁদে বাসুদেব ঘোষ ল্মরি গুণ গ্রাম ॥ 


২৬ 


হরি হরি হেন দিন হোঁয়ব হামার | 
শ্রীপ্তক দেব চরিত গুণ অদভুত 
নিরবধি চিন্তব হদয় মাঁঝার ॥ 

মৃদু মৃছ্ু হদিত বদনে বচনামৃত 
আবণ চষক ভরি করবকি পাঁন। 
নিকপম মগ্র, মূরতি জন রগ্রীন 
নিরখি করব কত তৃপত নয়ান ॥ 
ললিত অঙ্গোঁপরি মনোনীত 

নব নব নাস! পুটে ভরি রাখব তাঁয়। 
ইছ বদনে উহু মধুর নাম 

শুভ রটব নিরন্তর হরষ হিয়াঁয় ॥ 

কি কব অব অতিশয় 

অব দুর্লভ করি পরিচর্ধ্য মফল হব ছাত। 
ধরণী পতিত হই পতিত এ নরহরি 
চরণ কণ্রী, তব ধরব কি মাথ॥ 


জয়জয় চণ্ডীদণস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে । 
অনুপম ধাঁর যশ্খঃরসায়ন গীওত জগত জনে || 
বিপ্রকুলে ভূগ ভুবনে গুজিত অতুল আনন্দ দাঁত! | 
যাঁর তন্ুমন রপ্রীন না জানি কি দিয় করল ধাঁত! || 
সতত মে রমে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে। 
যাহার চরিতে ঝুঁরে পশু পাঁধী পিরিতে মজিল মে 1) 
জীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাষ যে বর্ণিলা বিবিধ মতে | 
কবিবর চাঁক নিকপম মহি ব্যাঁপিল যাহার গীতে || 
্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপপতি জ্রীগেধর আনন্দ হৈয়া। 
যার পীতামৃত আস্বাদেন স্বরূপ রাঁর রামানন্দ লয়া| 
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গদ্ধর্ক জিনিলা যাহার গাঁন। 
অন্ুক্ষণ কীর্তনানন্দে মগীন পরম ককণাঁবান || 


২৭ 


রন্দাবনে রভি যাঁরতাঁরসঙ্জ সতত জে সুখে ভোর | 
বরসিক জনের প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহি জোর || 
চণ্তীদাঁন পদে যাঁর রতি সেই পিরিতি মরম জানে | 
পিরিতি বিহ্বীন জনে থিকরছু দাস নরহরি ভে |) 


জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম | 
জয়জয় চণ্ডীদাঁন রসশেখর অখিল ভুবনে অন্নুপাঁম|। 
যাঁকর রচিত মধুর রম নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত। 
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিল! রাঁয স্বরূপ সহিত || 
যব যে তাৰ উদয়কক অন্তরে তব গাঁয়ই ছু'হুমেলি। 
শুনইতে দাক পাঁষাঁণ গলি যায়ত এছন সুমধুর কেলি ॥ 
আছিল গ্োপতে যতন করি জগতে করল পরকা'শ। 
দো! রস শ্রবণে পরশ নাহি ছোয়ল রোঁয়তটবষ্ণব দাস ॥ 


কহ কছ কহ সুবদনী রাঁধে| 
কিতোর হইল বিয়াধে | 
কেনে তোরে আন মন দেখি 
কাঁছে নখে ক্ষিতিতলে লিখি | 
ছেমকান্তি ঝামর হইল। 

রাজ! বাঁস খসিয়! পড়িল | 
আশাখিযুগ জঅকণ হইল। 

মুখ পদ্ম শুখাইয়৷ গেল। 
এমন. হইল! ফি লাগিয়া । 

ন1 কছিলে ফাটি যায় হিয়া | 
এত শুনি কছে ধনি রাই | 


এয্ছুনন্দূন মুখ চাই ॥ 


২৮ 


সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিন্নধ আগুণে পুঁড়িয়া গ্েল। 
অমিয় সাগরে সিনাঁন করিতে সনকলি গরল ভেল ॥ 
সখি রে কি মোর ফরমে লেখি। 

শীতল ৰলিয়! ও চাঁদ সেবিনু ভান্গুর কিরণ দেখি ॥ 
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িমু অগাঁধ জলে। 
লছমি চাঁছিতে দারিদ্র্য বাড়ল মাঁণিক হারান হেলে | 
পিয়াম লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইলু বজর তাঁপে । 
ভ্ঞানদাঁস কছে পিরিতি, করিয়! পর্ণছে কর অন্ুতাঁপে॥ 


গোঁলোঁক ছাড়িয়া রি কেন বা অরনী | 
কাঁলারূপ হইলে কেনে গোঁরারূপ খানি ॥ 

হাস বিলাস ছাড়ি গোর। কেনে কাদে । 

না জানি ঠেকিল! গোর! কাঁর প্রেমফাঁদে ॥ 

ক্ষণে রুষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে ঘন২। 

ক্ষণে সখী সখী বলি করয়ে রোদন ॥ 

মথুর মথুরা বলি করয়ে বিলাঁপ। 

ক্ষণেকে অক্রুর বলি করে অনুতাপ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিছি চাঁদ চন্দন | 

হেরইতে এছন লাঁগয়ে দহন ॥ 

ছার পরাণ কুলবতীর না যাঁয়। 

কহিতে আকুল পঁছ ধুলায় লোটাঁয় ॥ 

গদাধর দাস কাঁদে গেধরাঙ্গ করি কোলে । 

বাঁয় রামানন্দ কীঁদে প্রণয় বিকলে ॥ 

স্বরূপ রূপ কীদে বুঝিয় বিলাস। 

ন1 বুঝিয়! কাঁদে মক গোবিন্দ দাঁস। 


শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবেহারী | 
হবি মন্দিরে রাখি তোমারে ছেরি ॥& 


হ৯ি 


গুকগঞ্ন চন্দন অন্গতূষা | 

রাধাঁকান্ত নিতীন্ত তব চরণ ভরম ॥ 
কুল শীল মাঁন সব দুর করি। 

তব চরণে শরণাঁগত কিশোরী ॥ 

আমি কুরূপা গুগহীন1 গোপন রী। 
তুমি জগরগ্ীন মোহন বংশিধারী ॥ 
আমি কুলট! কলঙ্কী সেতাগ্বাহীনী | 
তুমি রসপণ্তিত রসিক চুড়ামণি॥ 
গোবিন্দ দাঁস কছে শুন শ্যাঁমরাঁয়। 
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভাঁয় ॥ 


স্তজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণাঁরবিন্দু | 

ডুলভ মানুষ জনমে সত সঙ্গে তরহু এ ভবসিন্ধু ॥ 

শীত আতপ বাঁত বরিখনে এ দিন যাঁমিনী জাগি | 
বিফলে সেবিনগ কপণ ছুরজন চপল সুখ লাভ লাগি ॥ 
এরূপ যেখবন ভবন ধন জন ইথে কি আঁছে পরতীত। 
কমল জলদল জীবন টলমল দেবহু হরি পদ নিত ॥ 
অবণকীর্তন স্মরণ বন্দন পাঁদ সেবছ দাঁসী। 

পূজন সখীগ্ণ আত্ম সমর্পণ গোবিন্দ দাস অভিলাষী ॥ 


পতিতপাঁবনী ধনী, ্রীরাঁধা ঠাঁকুরাণী, 
বারেক কূপা করিতে বুয়ায়। 

দুরে ন! ফেলি মোরে, রাখিহ সখীর মেলে, 
মিছা কাঁজে এ জনম যায় ॥ 

কি কহিৰ মহিমা, ভ্রিভুবনে নাঁছি সীমা, 
ব্রজেন্জ নন্দন মমোমোহিনী। 

এতেক মহিমা শুনি, ল্মরণ লইন্গু আমি, 
ব্রজকুল উদ্ধীরকারিণী ॥ 
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মোরে কি এমন হব, শ্রীরাঁধার চরণ পাঁব, 
সখীসঙ্গে কুঙ্জে কর বাস। 

অন্ধুকুপ গৃছ মাঝে, ডুবি রৈলু মিছা কাঁজে, 
নিবেদয়ে গোবিন্দ দাম॥ 


শ্ীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ঞবধর্ম্ের 
উন্নতি সহকারে বঙ্গ ভাষারও যে বিলক্ষণ উন্নতি 
হইয়াছিলঃ ইহ! সকলেই স্বীকার করেন। উল্লি- 
খিত পদীবলী ব্যতীত তীহ্ার শিষ্য ও অন্ুশিষ্য- 
গণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচন! 
করেন তাহার অসংখ্য! কর! ছুক্ষর। বাঙ্গাল! 
গ্রন্থের মধ্যে রূপগোস্বামিকৃত রিপুদমনবিষয়ের 
রাগময়কোণঃ  সনাঁতনগোস্বামী প্রণীত রসময় 
কলিকা, জীবগোম্বামি রচিত কড়চাই, রন্দাবন দান 
বিরচিত চৈতন্যতাঁগবত, লোঁচন কৃত চৈতন্যম্জল 
ও কুফদাস কবিরাজক্কৃত, শরী্রীটৈতন্যচরিতাম্বত 
সমধিক প্রসিদ্ব। নিম চৈতন্যচরিতাম্নত হইতে 
চৈতন্যদেবের লীলা! বর্ণন বিষয়ককয়েক'টা পংক্তি 
সমুদ্ধত হইল। | 
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শ্রীকষ্ম চৈতন্য এভু নবন্ধীর্পে অবতরী | 
অইচল্লিশ বহসর প্রকট বিহাঁরী। 
গেদদশত ঈত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌঁদ্দশত পঞ্চান্্র হৈল! অন্তর্ধান ॥ 
চব্বিশ বহর গ্রভু কৈলা গৃহ্বাস। 
চবিবশ বদর শেষে করিয়! জন্নাঁন ॥ 
নিরন্তর কৈলা তাঁহে কীর্ডন বিলাস । 
চব্বিশ বহুসর কৈলা নীলাচলে বাদ ॥ 
তার মধ্যে ছয় বগুসর গমনাগমন | 
কু দক্ষিণ কতু গেড় কতু বৃন্দাবন ॥ 
অফীদশ বসর রহিল! নীলাচলে। 
কষ্তপ্রেম লীলামৃত ভামাল সকলে! 


পপর 


৩২ 
কৃত্তিবান। 


এপর্ধ্যস্ত ষে মকল মহাত্মাগীণের বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে তীহাদের মধ্যে কেছই রসতাঁব সমন্বিত 
সুবিস্তৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া যান নাই। 
অনন্তর আকবর সাছের রাজত্ব কালে শান্তিপুর 
সন্নিহিত ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী বিপ্রবংশ সড্ডুত 
কবিবর কৃতিবান বাল্মীকি রাঁখায়ণের ভাঁষ। 
অনুবাদ প্রকাঁশ করিয়া মেই অভাব বিমোচন 
করেন। ফলতঃ কৃর্তিবাম বিরচিত রামায়ণ বঙ্গ- 
ভাষার সর্ব প্রাচীন মহাঁকাঁব্য। কৃতিবাঁসক্কৃত 
রামায়ন যে অন্যান্য মহাকাব্য অপেক্ষা প্রাচীন, 
উহ্থার রচন! প্রণালীতেই তাহা অনুন্থুচিত রছি- 
যাছে। বালীকি রামায়ণের ন্যায় কতিবাঁসের রামাঁ- 
য়ণও মরলতাঁরপ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত। বস্তৃত ভাঁষা! 
রামায়ণের রচদ1 অতি সরল, উহ্হীতে জটিলতার 
লেশ মাত্র দুষ্ট হয় না। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিতক্ত, 
আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিছিন্ধ্যা, সুন্দরাঃ লঙ্কা 
ও উত্তরাকাণ্ড। 


«“আদিকাঁণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার | 
অযোৌধ্যাঁয় বনবাঁস ত্যজি রাজ্যভাঁর || 
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অরণাকাঁণ্ডেতে সীতণ ছরিল রাবণ | 
কিছ্িন্ধাঁকাঁণডেতে মিত্র সুও্রীব মিলন || 
সুদ্দরাকাঁণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন | 
লঙ্কাকাঁণ্ডে উ্য় পঙ্গের মছাঁরণ || 
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ | 
ীতাঁদেকী করিলেন পাতালে প্রবেশ | 
এই সুধাভাগড নাতকাঁণড রামায়ণ । 
ককত্তিবাঁস পণ্ডিত করেন সমাপন |1% 


১৮০২ খুঃ অকে কৃত্তিবাসক্ৃত রামায়ণ 
স্রীরানপুরের মিশনরিগণ কর্তৃক মুদ্রিত ও গ্রচা- 
রিত হয়। কিন্তু উহ এক্ষণে নিতান্ত দুষ্পপ্য 
হইয়। উঠিয়াছে। অধুনা বটতলাঁর পুস্তক বিক্রেতা- 
খণ যে রামায়ণ কৃত্তিবাসের বলিয়া বিক্রয় করে, 
. তাহা ৮ জয়গোপ,ল তর্কালঙ্কার মহাঁশয় কর্তৃক 
মংশোধিত ও পরিবর্তিত 

নারদ কর্তৃক বাঁল্মীকিরে রামারণের আভাষ প্রদান | 


হর্ব্যবংশে দশরথ হবে নরপতি | 
রাবণ বধিতে জদ্বিবেন লক্ষবীপতি ৷ 
রাম লক্ষাণ আর তরত শক্রয়। 
তিন গর্ে জম্মিবেম এই চারিজন ॥ 
সীতাঁদেবী জঙ্মিবেন জনকের ঘরে | 
ধনুর্ভঙগ পণে সবার বিবাহ তৎপরে ॥ 
পিতার আঁজ্ঞায় রাম যাঁইবেম বন | 
সঙ্গেতে যাবেন তার জাঁনকী লক্ষমণ ॥ 
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ীতাঁরে হিয়া লবে লঙ্কাঁর রাঁবণ | 
সুঞ্রীবের সহিত রাঁম করিবে মিলন ॥ 
বাঁলীকে মারিয়া তারে দিবে রাঁজা ভার | 
সুগ্রীব করিয়। দিবে সীতার উদ্ধার ॥ 
দশ মুণ্ড বিশ ছত্ত মারিয়া রাবণ | 
অযোধ্যাঁয় রাজ! ছইবেন নারায়ণ ॥ 
কহিবেন অগস্তা রাগের দিখিজয় | 
পুনরপি সীতরে বজ্জিবে মহাঁশিয় ॥ 
দশমাস গর্ভবতী সীভরে গ্রোপনে । 
লক্ষাণ রাঁখিবে তারে তব তপোবনে ॥ 
লব কুন্শ নামে হবে লীতাঁর নন্দন | 
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥ 
এগারে! সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি | 
পুন্রে রাঁজা দিয়] স্বর্গে করিবেনস্থিতি ॥ 
জন্ম হৈতে কছিলাম ন্র্গ আরোহণ । 
জন্মিয়। করিবেন ইহা! গুভুনারাঁয়ণ ॥ 
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস। 
আ'দিকাঁও গাইল পণ্ডিত কত্তিবাঁস ॥ 
গঙ্গার মাহাত্মা বর্ণন | 
যদি গঙ্গা মাতা দেবী, আইলেন মর্ত্য ভুবি 
এ তিন ভুবনে প্রতীকাঁর। 
অমর নর তারিণী, পাঁপ তাপ নিবারিনী, 
কলিযুগে এই অবতার ॥ 
ধন্য ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার শ্ছিতি, 
ধন্য ধন্য ধন্য কলি যুগে । 
শতেক যোজন থাঁকে, গঙ্গ। গঙ্গা! বলি ডাঁকে, 
শুনি যমে চমৎকার লাগে ॥ 
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পক্ষীগণ থকে যত, তাঁহা বা কহিব কত, 
করে সদ খঙ্গাজল পাঁন | 

দুরে রাঁজচক্রবর্তী” তাঁর আঁছে কোঁটিহস্তী, 
সেই নহে পক্ষীর সমন ॥ 

গয়! গঙ্গা বাঁরশীনসী, দ্বারক মথুর1 কাঁশী, 
গিরিরাঁজ গুহা! যে মন্দার । 

এ জব যতেক তীর্থ” কত্তিবাস স্মুভাঁবিভ, 
অর্ক তীর্থ গ্ণাদেবী সার ॥ 


সীতার জন্ম ও রূপ। 


চাষের ভূমিতে কনা পায় মহাখবি | 
মিথিল। হইল আলো! পরম রূপসী ॥ 
অন্তত জীতণর রূপ গুণ মনে মানি। 
এ সামান্য নহে কন্যা কমলা আপনিন॥ 
কন্যা ন্ূপ জনক দেখেন দিনে দিনে । 
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে ॥ 
হুরিণী নয়নে কিবা শোভিল কজ্জল । 
তিল ফুল জিনি তাঁর নাসিক উজ্জ্বল ॥ 
সুললিত ছুই বাঁছ দেখিতে সুন্দর | 
লুধাংশু জিনিয়! রূপ অতি মনোহর ॥ 
মুদ্টিতে ধরিতে পাঁরি সীতার কাকাঁলি | 
হিন্দ,লে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অলি ॥ 
অৰুণ বরণ ভার চরথ কমল । 
তাহাতে হৃপ্পুর বাজে শুনিতে কোমল ॥ 
রাজছৎসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন । 
অমৃত ভিনিয়! তাঁর মধুর বচন ॥ 
দশদিক আলে! করে জানকীর রূপে । 
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি রোমকুপে ॥ 
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ভ্ীরাঁমের রূপ বর্ণন | 
অন্ধকাঁর ঘরে যেন জ্বালিলেক বাঁতি | 
কোটি সূর্য্য জিনিয়! তাঁহার দেহ দ্যুতি ॥ 
শ।ঁমল শরীর প্রভুর চচর কুন্তল। 
সুধাঁংশু জিনিয়! মুখ করে ঝলমল ॥ 
আঁজাঁনুলস্থিত দীর্ঘভুজ সুললিত । 
নীলোঁৎপল জিনি চক্ষু আঁকর্ণ পুর্ণিত ॥ 
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর | 
নবনীত জিনিয়া! কোমল কলেবর ॥ 
সংসবরের রূপ যত একত্র মিলন । 
কিসে বা! তুলন1 দিব নাহ্িক তেমন ॥ 


জীরাঁমের গঙ্গা স্নান ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে 
' আতিথ্য স্বীকার | 

এক দিন দশরথ পুণ্যতিথি পায়ে | 
গঙ্গ। আনে যান রাঁজ। চারি পুক্স লয়ে ॥ 
হুইবেক অমাবস্যা! তিথিতে গ্রহণ । 
রামের কল্যাঁণে রাজ দিবেন কাঁঞ্ন ॥ 
তরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শত শতে 
চারি পুজ্জ সহ রাঁজ| চাঁপিলেন রথে ॥ 
চলিল কটক সব নহি দিশপাশ। 
কটকের শব্দে পুর্ণ হইল আকাশ ॥ 
চলিলেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে । 
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥ 
মুনি বলে কৌথ। রাঁজ1 করেছ প্রয়াণ | 
ভুূপতি কহেন গিয়া! করি গঙ্ান্নান ॥ 
অপুর্ধ অনস্ত ফল ভাঁক্কর গ্রহণ | 
স্নান করি রাঁজ। দান করিল কাঞ্চন ॥ 


৩৭. 


ধেনুদাঁন শীলাদাঁন করে শত শত। 
রজত কাঞ্চন তাঁর নাম লব কত ॥ 
দাঁন কর্ম করিতে হুইল বেল! ক্ষয় । 
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলায় ॥ 
বলিয়া! আছেন যুনি আপনার ঘরে ! 
চারি প্ুক্র সহ রাজা! নমন্কাঁর করে ॥ 
যোঁড় হস্তে বলে রাজ! স্বুনির গোঁচর | 
আনিয়াছি চাঁরি পুক্জ দেখ মুনিবর ॥ 
আশীর্বাদ কর চারি পুভ্রে তপোধন | 
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোঁমাঁর চরণ ॥ 
দেখিযা রখমেরে ভাঁবে ভরদ্বাজ মুনি । 
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষুণ আইল! আপনি ॥ 
মুনি বলে রাজ! তৰ সফল জীবিভ1 | 
রাঁম তখ পুজ্জ কিন্ত জগতের পিতা! ॥ 
ভরদ্বাজ এককাঁলে দেখেন চমৎকার | 
দুর্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার ॥ 
জবজ্ীন্ক,শেতে শোভিত পদাত্বমজ | 
শঙ্খ চক্র গদ] পদ্মধারী চতুর্ভূজ ॥ 
শঙ্কর বিরিঞ্ত আদি যত জেবগণ। 
রাঁমের শরীরে আরো দেখেন ভুবন ॥ 
স্যুচিত আতিথ্য করেন তরদ্বাজ | 
সুখে রহিলেন উসন্য সু মন্থারাঁজ || 
রাঁমেরে লইয়া মুনি অস্তঃপুরে গিয়া । 
শয়ন করেন দেৌছে একত্র হইয়। || 


জীরাঁমকে রাজ করণের প্রস্তাব । 


স্ুখেতে বঞ্চিয়! রাত্রি উদিত অৰুণে | 
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ সন্তাষণে ॥ 


ভক্তিভীবে পিতীর বন্দেন ভ্রীচরণ | 
রাঁমেরে করিল রাজ! শুভী শীর্বচন ॥ 
নিংহাঁসনে বসাইল রাজা জীরাঁমেরে | 
পিতা পুক্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে ॥ 
রাজ! বলে বদ্ধ আমি মরিব কখন। 
তোমারে করিব রাজা পাল সর্কজন ॥ 
আঁজি হইতে তোমারে দিলাম রাঁজ্যতাঁর। 
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংস্থার ॥ 
এতেক বলিয়। রামে দিলেন বিদাঁয়। 
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায় ॥ 
মাঁয়ের সন্দুখে ঈীড়াঁইয়। রমঘুনাথ । 
কছেন সকল কথা করি যোঁড়হাঁতি ॥ 
আমারে দিলেন পিত। সর্ধ রাজ্যখণ্ড | 
আজি অধিবাঁস কাঁলি পাব ছত্রদণ্ড ॥ 
আমায় রাজ] করিতে সৰাঁর অভিলাষ । 
শুভবীর্ভা কহিতে আইনু তৰ পাশ ॥ 
এতেক শুনিয়। রাঁণী হরধিত মন | 
রামের কল্যাণে করিলেন আগমন ॥ 
কেশলা! বলেন রাম হও চিরজীব | 
তোঁমাঁর সহায় হউক পার্বতী ও শিব ॥ 
অনেক কঠে'রে অমি পুঁজিয়। শঙ্করে ॥- 
তোমা হেন পুন্র রাম ধরেছি উদরে ॥ 
শুভক্ষণে জন্ব টললা আনার ভবনে । 
রাজমাভা হইলাম তোমার কারণে ॥ 


৩৯ 


রাঁমকে বনবাঁস ও ভরতকে রাজ! করিতে দশরথের নিকট 
কৈকেমীর অনুরোধ ও দশরথের খেদ | | 

ছেথ। দশরথ রাজ হরমিত যনে। 

চলিলেন কে$তুকে কৈকেয়ী সম্ভাবণে ॥ 

দশরগ নৃ্গতির নিকট মরণ | 

ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ ॥ 

যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোঁটে ভুমিপরে । 

বিধির নির্বান্ধ রাজা গেল সেই ঘরে ॥ 

পূর্ব জ্ঞানে গেল রাজ] না জানবে প্রমাদে। 

গড়াগড়ি যাঁয় রাণী কহিছে বিয়াদে ॥ 

সরল হ্ধদয় রাজা এত নাহি বুঝে । 

অজগর অর্প যেন কৈকের়ী গরজে ॥ 

প্রাণের অধিক রাজা কৈকের়ীরে দেখে । 

প্রাণ উড়ে রাজার কৈকেয়ী কান্দে দুঃখে | 

ধীরে ধীরে জিজ্ঞামেন কম্পিত অন্তরে । 

বনে মৃগ কীপে যেন বাঁঘিনীর ভরে ॥ 

কি হেতু করিলে ক্রোঁধ বল কাঁর বোলে । 

কোন বারি শরীরে লোটাও ভুমিতলে ॥ 

কৈকেয়ী প্রমাদ পাঁড়ে রাঁজ! নান্ছি জানে | 

তা করে দশরথ প্রিয়ার রচনে ॥ 

মহাঁপাঁশ লাঁশি যেন বনে মৃগ ঠেকে। 

প্রমাদ পড়িবে রাজ পাঁছু নাহি দেখে ॥ 

ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ করা! বল। 

জতা করি যাদাপি তোমারে করি ছল | 

যেই ভ্ররা চাঁছ তুমি তাছ! দিব দান। 

আছুক অন্যের কার্য দিতে পাৰি প্রাণ || 

কৈকেয়ী বলেন সত্য করিলে আগলি। 

অফ লোকপাল সাক্ষী শুন সতাবাণী | 


৪০ 


নক্ষত্র ভাঁল্কর চত্দ্র যোগ ভিথি বারা 
রাত্রি দিন জাক্ষী হও সকল সংসার | 
একাদশ ক্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য ) 
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী যার আছে নিত্য |! 
ন্যর্ণ মত্ত্য পাতাল শুনহু বাপ ভাই। 

সবে সাক্ষী রাজার নিকটে বর চাই! 
স্মরণ করস্ছ রাঁজা যে আমার ধার! 

পুর্বে ছিল তাহা শোঁধি সত্যে হও পাঁর || 
যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেৰর | 
সেবিলাম ভাঙে দিতে চায়েছিলে বর || 
করিলণম পুনর্ধার বিস্ফোঁটে তারণ। 

তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাঁহিলে রাজন || 
ছুই বারে ছুই বর আঁছে তব ঠ্াই। 

সেই ছুই বর রাজ! এক্ষণেতে চাই।| 

এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন | 

আর বরে জ্ীরামেরে পাঠাও কানন || 
চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে । 
ততকাঁল ভরত বনল্গুক সিংহাসনে |1 

ছুরস্ত বচনে রাজা হুইয়! মৃচ্ছিত | 
অচেতন হইলেন নাহিক সম্থিত || 
ইককেয়ী বচনে যেন শেল বুকে ফুটে । 
চেতন পাইয়! রাজ ধীরে ধীরে উঠে ॥ 
মুখে ধুলা উড়ে রাজা কাপিছে অন্তরে । 
হুতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে || 
পাপীয়সী আমারে বধিতে তোর আশা । 
স্ত্রী পুকষ যত লোক ক্ছিবে কুভাঁষা ॥ 
বামবিনা আমার নাহ্ছিক অনাগতি । 
আমারে বধিতে তোরে কে দিল এমভি & 


৪১ 


রাজ্য ছাড়ি যখন ভ্রীরাঁম যাবেন বন। 
দেই দিন সেইক্ষণে আমার মরণ | 
স্বামী যদি থকে তবে নশরশর জম্পদ। 
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ।। 
স্বামী বধ করিয়। পুত্রেরে দিবি রাজ্য । 
চণ্ডাল্‌ হৃদয় তোর করিলি কি কার্ধা ॥ 
এই কথ। ভরত যগ্যপি আনি শুনে । 
আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে ॥ 
মাতৃবধ ভয়ে যদি নাহি লয় প্রাণ। 
করিবে তথাপি তেখর বু অপমান ॥ 
বিষদন্তে দংশিল একাল ভূজঙ্গিনী। 
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি ॥ 
কোন রাজা আছে হেন কামিনীর ৰশ। 
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ওরস ॥ 
পরমাম্ু থাকিতে ঘধিলি মম প্রাণ । 
পায়ে পড়ি উককেয়ী করহু প্রাঁণদশন 
উককেয়ীর পাঁয়ে রাজা লোটে ভূষিতলে | 
সর্বাঙ্গ তিতিল্ তাঁর নয়নের জলে ॥ 
স্ত্রী বশ যে জন তার হুষ সর্বনাশ । 
গ্লাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কাত্ভিবাস |] 


শ্রীরাম লক্ষমণ ও সীতাঁর বনে গমনোদ্যোগ | 


উককেয়ী বলেন সতা আপনি করিলে ! 
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলে ॥ 
সত্য ধর্ম তপ রখজা করি ব্ছ শ্রমে | 
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে ॥ 
সভা লঙ্ডেব যে জন তাঁহার সর্বনাশ | 
সত্য যে পালন করে তার স্যর্গবাস ॥ 


৪২ 


সত্য করিয়া! আমায় তুমি দিলে বর। 
এথন কাতর কেন হও ন্পবর ॥ 

নারীর মায়ার সন্ধি পুষে কি পাঁয়। 
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী মায়ায় ॥ 
ভূমে গড়াগণ্ড় রাজ যায় অভিমানে । 
এতেক প্রমাদ হবে কেহু নাহি জাঁনে ॥ 
জ্ীরাঁম বলেন মাঁত। কহত কারণ । 

কেন পিত1 বিষাদিত ভূমিতে শয়ন ॥ 
কোঁপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে । 
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে ॥ 
কোন্‌ দোষ করিলাম পিতার চরণে । 
উত্তর না দেন পিত। কিসের কারণে ॥ 
জীরাম সরল সে উককেয়ী পাঁপহিয় | 
কহিতে লাগিল কথ! নিষ্ঠুর হুইয়! ॥ 
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবে বাঁকল । 
বনে চেখদ্দবুসর খশইবে ফুলফল ॥ 
শুনিয়া কহেন রাম সহান্ত্য বদন। 
€তোঁমার অজ্ঞীয় মাত1 এই যাই বন ॥ 
করিয়াঁছ কিবা কার্ধ্য পিত্রাঁরে মূক্ছিতি। 
লঙ্গিতে তোবাঁর আজ্ঞা নহেত উচিত ॥ 
আছুক পিতাঁর কার্য তৃমি আজ্ঞা কর। 
তব আজ্ঞা! সকল হইতে মহত্তর ॥ 

তৰ প্রীতি হুবে রবে পিতার বচন । 
চতুর্দশ বৎসর থাঁকিব গিয়া! বন ॥ 
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত | 

হা! রাম বলিয়া! রাজা উঠেন ছঃখিত ॥ 
মুখে নখছি শব্দ রাজ। স্তন্ধ অচেতন । 
হইলেন বাহির তবে ভ্ীরম লক্ষ্মণ ॥ 


শত 


রামের এসব কথা কেহ নাহি শুনে | 
প্রাণের দেোলর ভাই লক্ষষণ সে জানে ॥ 
হেথায় কেধশলযা করে দেবর পুজন | 
ধূপ খুন? ম্বত দ্বীপ জ্বালিয়! তখন ॥ 
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদবন্দে। 
আশীর্ধাদ করে রাণী পরম আনন্দে ছু 
তোমারে দিলেন রাজ। নিজ রাঁজ্যদাল 
সুপ্রসন্না রাজলক্মমী কুন কল্যাণ ॥ 
নানাবিধ সুখ ভগ হও চিরজীবী। 
চিরকাল রাজ্য কর পালহু পৃথিবী ॥ 
জ্ীরাম বলেন মাত? হর্ষ কর কিসে । 
হস্তেতে আইল নিধি গেল উদব দোঁষে ॥ 
তোমারে কহিতে কথা আঁমি ভীত হই । 
প্রমাঁদ পাঁড়িল মাত বিমাঁতা টৈককেয়ী ॥ 
বিমাতীর বচনে যাইতে টহল বন । 
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাঁতির মন ॥ 
এত যদি কন্ছিলেন জরীরাঁম মায়েরে । 
ফুটিল দাকণ শেল কেশল্য! অন্তরে ॥ 
কাটিলে কদলী যেন লোটাঁয় ভূতলে । 
হ। পুক্র বলিয়া রাঁণী রাম প্রতি বলে ॥ 
গুণের সাগর পুক্র যাঁর যায় বন। 

তে নারী কেমনে আঁর রখখিবে জীবন ॥. 
রাজার প্রথম জায় আমি মহাঁরাণী। 
চণ্ডালী হুইল মম তককেয়ী সতিনী ॥ 
ঘটাইল প্রমাদ উককেয়ী পাপীক্লসী | 
রাঁজারে কহিয়। রাঁমে করে বনবালী ॥ 
মায়েরে কহেন রাঁম প্রবোঁধ বচন । 
আজ্ঞা কর মাত আজি যাই আমি বন ॥ 


৪5 


বিদায় ছইয়। রাম মায়ের চরণে | 

গেলেন লক্ষঘণ সহ সীত1 সন্তাবণে ॥ 
শ্রীরাম বলেন সীত। নিজকন্ম্ম দেশষে। 
বিমাতার বাঁক্যে আমি যাই বনবাসে ॥ 
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাঁস। 
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিভাঁর আশ্বান 1) 
চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া! বনে | 
তাবু মায়ের সেব। কর জর্বক্ষণে ॥ 
জানকী বলেন জুখে হইয়! নিরাশ । 
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাঁস ॥ 
তুমি সে পরম গুক তুমি সে দেবতা | 
তুমি যাঁও ষথা প্রভু আমি ঘাঁই তথা ॥ 
স্বামী বিনা স্ীলৌকের আর নাহি গতি | 
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি ॥ 
প্রাঁণনাথ একা কেন হবে বনবাঁসী। 
পথের দোসর ছব সঙ্গে লও দাসী ॥ 

বনে প্রভু ভ্রম্মণ করিবে নন! ক্রেশে | 
ছঃখ পাসরিবে যদ্দি দাজী থাকে পাশে ॥ 
যদ্দি বল সীতা বনে পাঁবে নাঁনা ছুঃখ | 
শত ছুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ ॥ 
তমার কারণ রোগ শোক নাহ্ছি জানি £ 
তোমার সেবায় ছুঃখ সুখ হেন মানি ॥ 
শ্রীরীম বলেন শুন জনক হৃন্থিতা । 

বিষম দণ্ডক বন না যাইও জীতা! ॥ 

দিহহ ব্যাত্র আছে তথা রখক্ষসী রাক্ষল | 
বালিকা হইয়া! কেন কর এ জাহস ॥ 
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক নালা সুখে | 
ফল মূল খাইয়া কেন ভরমিব! দণ্ডকে ॥ 


৪৫ 


তোমার স্বুসজ্জ! শয্যা পালক্গ কেবল । 
কুশাঙ্ক,শ বিদ্ধ হবে চরণ কোমল ॥ 

তুমি আমি পৌছে হুব বিকৃতি আকুতি । 
পৌছে দৌছাঁকারে দেখি না পাঁইব প্রীতি ॥ 
এত শুনি সীতাঁদেবী ছুঃখিত অন্তরে | 
কহিতে লাগিল! পুনঃ দককণ স্বরে ॥ 
তব নঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে । 
ভূপ হেন বাসি ভুমি থাকিলে নিকটে ॥ 
তব সহ থাকি যদি লাগে ধূলি গায়। 
অগুক চন্দন চুয়। জ্বান করি তায় ॥ 

তব সু থাকি যদি পাই তকমূল। 

অন্য স্বর্ণগৃহ নহে তাঁর সমতুল ॥ 

তব ছুঃখে ছুঃখ মম জুখে সুখ আর । 
আহারে আহ্বার আর বিহারে বিহার ॥ 
ক্ষুবা ভূষ্া যদ্দি লাঁগে ভ্রমিয়া কাঁনন। 
শশশম রূপ নিরখিয়া করিব বারণ ॥ 
ভ্রীরাম বলেন বুঝিলীম তৰ মন। 
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥ 
জ্ীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ | 
দেশেতে থাঁকিয়! কর সবার পালন ॥ 
দাজ দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা | 
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা ॥ 
পিতা মাতার হইবে যত শোঁকে 1 
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥ 

যেই ভুমি দেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ । 
একেরে দেখিলে হবে শোক পাঁসরণ ॥ 
লক্ষণ বলেন আমি হই অগ্রসর । 

আমি সঙ্গে থাঁকিব হুইয়! অনুচর ॥ 


৪৬ 


সীত1 জঙ্গে কেমনে ভ্রমিরে বনে বমে। 
সেবক ছাঁডিলে ছুঃখ পাবে ছুই জনে ॥ 
রাজার কুমারী সীত! ছুঃখ মাছি জানে। 
সেবক বিনে ছুংখ পাঁৰেন কাঁননে ॥ 


স্ীরাঁমলক্ষমণ ও সীতার বন গম্বন। 


রা্গাথণ্ড ছাড়ি রাঁম য়াল বনবাঁসে | 
শিরে হাত দিয়] কান্দে সরে নিজ বাসে ॥ 
মাঝে সীত1 আগে পাছে ছই মহাবীর । 
তিন জন হইলেন পুরীর রাছির ॥ 
স্ত্রী পুকষ কান্দে বত অযোধ্য। নগরী । 
জাঁনকীর পাছে ধায় অযোধ্যঁর নারী ॥ 
যে সীতা না! দ্েখিলেন সুর্যের কিরণ । 
হেন লীত। বনে খাঁন দেখ অর্বজন ॥ 
যেই রাম ভ্রমেণ ০সাগার চতুর্দোলে | 
হেন প্রভু রাম পথ বছেন ত্ঁতলে ॥ 
কোঁথ। নাহি দেখি হেন কোথা নাহি শুনি । 
হাহাকার করে বদ্ধ বালক রমণী ॥ 
জগতের নাথ রাঁম যাঁন তপোধবনে | 
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে ॥ 
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে ভ্ঞান | 
রাঁম রনে গেলে তার কিসে রবে প্রাণ ॥ 
রাঁজারে পাগল উকল উবকের়ী রাক্ষসী । 
রাম হেন প্র যাঁর ছল বননবণসী ॥ 
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। 
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ ॥ 
জনকী সহিত রায়ে যান তপ্পোরন | 
বাঁজ্য সুখ ভোগ ছাড়ি চিল লক্ষ্মণ ॥ 


৪৭ 


পুরীশুদ্ধ সবে যাই ভ্রীরঁমের সনে । 
চেখদদবর্ষ এক ঠাঁই থাঁকি গিয়। বলে ॥ 
অযোধার খর দ্বার ফেলাও ভাঙ্গিয়া | 
'কৈকেয়ী ককক রাজ্য ভরতে লইয়। ॥ 
শৃগাঁল তল্ল,ক হউক অযোধ্যা নগরে । 
মায়ে পৌঁয়ে রাজত্ব ককক একেম্বরে ॥ 
এই রূপ জ্রীরাঁমেরে সকলে বাঁখাঁনে | 
রাজার নিকটে যাঁন জ্রুত তিন জনে ॥ 
এক প্রকোঁন্ঠ বাহিরে রহে তিন জন | 
আবাস ভিতরে রাঁজ। করেন ক্রন্দন ॥ 
ভুপত্তি বলেন যে টককেয়ী ভুজঙ্গিনী | 
তেখরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥ 
রঘ্ুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাঁক্ষসী। 
রাম হেন পুভ্রেরে করিলি বনবাঁসী ॥ 
কেমনে দেখিব আঁমি রাম যাঁন বন। 
রাঁম বনে গেলে আমি তাজিব জীবন ॥ 
প্রাণ যাঁউক তাঁছে মেন নাহি কোঁন শৌক | 
আমারে জ্ত্রীবশ বলি ঘুঘিবেক লোক ॥ 
জগতের হ্থিত রাম জগত জীবন । 
হেন রাঁমে কে বলিবে যাহ তুমি বন ॥ 
কহেন বন্দিয়। রাম পিতার চরণে । 
আজ্ঞা কর বনে ত্বরা যাই তিন জনে ॥ 
কহিলেন নৃপতি করিয়] হাহাকার | 
মম সঙ্গে দেখা বাই! না হইবৈ আর & 
যাত্রী কাজে উঠে মহ! ফ্রন্দনের রেল | 
কোন জন মা শুনন্তে পার কা বোল । 
কান্দেন কেখশলা রাণী রামে কার কেদলে | 
বসন তিতিল ভার নয়নের জলে ॥ 


৪৮ 


জুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লঙ্মণে । 
সকলে রোঁদন করে, সীতার কারণে ॥ 


সীত। হুরণে মাটিচের নিষেদ | 


অবোধ রাবণ একি তোমার ছুর্দ্মতি | 
কে দিলে এ কুমন্ত্রণা তোঁমাঁরে সম্পতি ॥ 
প্রাণাঁধিকা রামের সে জাঁনকী জুন্দরী। 
হুরিলে তাহারে কি রহ্ছিবে লঙ্কাপ্পুরী ॥ 
রাম সহ বিবাদে যাঁইৰ! যমপুরী । 
জ্রীরীমের নিকটে ন! খাঁিবে চাঁতুরী || 
কুস্তকর্ণ বিভীষণ হইবে বিন্ণাশ | 
মরিবে কুমাঁরগণ ছবে সর্বনাশ ॥ 
লঙ্কাপুর মনোহর নাঁহিক উপমা | 
স্য্টি ন্ট না করিহু চিত দেহ ক্ষমা ॥ 
পায়ে পরি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি | 
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কণর বসতি ॥ 
আনহু যদ্যপি সীতখ করছ বিবাদ ! 
সবাঁকাঁর উপরে পড়িবে এ শ্রমীদ ॥ 
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষনী তাজে । 
সুমন্ত্রী মন্ত্রন। দিলে লক্ষী তারে ভজে ॥ 
যেমত ছুটিলে হস্তি ন1 রছে অঙ্কুশ | 
লঙ্কাঁপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে |! 
বিদিত রামের গুণ আছে সর্বলোকে। 
প্রাণ দিল ভ্রশরথ রানপ্ুত্র শোকে 11 
সীত? বিন রামের ন। যায় অন্য মন 1 
সীতভারে। ভ্ীরাম পদে মন সমপ্পশি ॥ 
কুমার ভোমার সব থাকুক কুশলে । 
জ্ঞাতিপুজ্ঞ তোমার থাকুক কুতুহুলে ॥ 


৯ 


ধন্থ ভোগ করিবা হইব চিরপ্রীবী | 
আনিতে ন1! কর মনে জ্রীরবামের দেবী || 
হুরেছ অনেক নারী পেয়েছ-নিস্তাঁর | 
লন! দেখি নিস্তার রাজ! হরিলে এবার || 
শুক্র মিত্র কলত্র বান্ধাব পরিার | 

আই বাঁর সবকর হইবে সংহ্হার 11 


রাঁবণের প্রতি সীতার উক্তি! 


অধর্ন্িক্ত অধন্য জঘন্য ছুরাঁচাঁর | 
করিবেন বাম তোরে সবহশে সহহার ॥ 
উরম কেশরী তুই শৃগাঁল ষেমন | 
কি সাহসে বলিস্‌ তাহারে কুবচন ॥ 
বিষ, অবতার রাঁম তুই নিশাচর | 
বাম আর ভোরে দেখি অনেক অন্তর ॥ 
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষণ । 
করিত্তিস্ কেমনে এ ডুষ্ট আচরণ ॥ 
একাকিনী পাইয়া! আমারে বন মাঁবা ! 
ছরিলি আমারে ছুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥ 
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি | 
জানকী কাপেন যেন কলার বাগুড়ি 11 


ীত1 হরণ ও সীতাঁর-বিলাপ্‌। 


জনকের কন্যা যিনি রামের কাঁমিনশ । 
শ্বশুর কাহার দশরথ নৃপমণি 1। 
আপনি ভ্বিলোকমাত লক্ষী অবতার 1 
তাহারে বাক্ষন হরে অতি চমৎকার || 
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়। কাতর । 
কোথ। গেলা প্রভু রাম শুণের- সাগর এ 
৫ 


৫০ 


বিক্রমে সিংহের সম দেবর লম্মমণ ! 

শুন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাঁবগ ॥ 
তুমি যত বলিল হুইল বিদ্যমাঁন | 

ত্বর/ আঁইস দেবর কর পরিত্রাণ ॥ 
অত্যন্ত চিন্তিত সীতা করেন রোদন । 
এমন সময়ে রক্ষা করে কোনু জন ॥ 
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ । 
মেঘের উপরে শোভে চপল যেমন ॥ 
বিপদে পড়িয়। সীতা ডাকেন শ্রীরাম | 
চক্ষু মুদি ভাবেন লে দুর্বাদলশ্যখম || 
সীত1 লয়! রাঁবণ পলায় দিব্যরথে | 
রাম আইসে বলিয়া তাকায় চাঁরিভিতে 1 
জাঁনকী বলেন শুন যত দেবগণ | 

প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাঁবণ || 

ছয় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে । 
এমন ন। দেখি বন্ধু সীতাঁরে যে রাখে 1) 
বনের ভিতরে যত আছ বক্ষ লতা । 
রখমেরে কহিও গেল তোমার বনিতা || 
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ । 

শোকেতে জানকী তত করেন রোদন |) 
আগে যদি জাঁনি'তাঁম এ রাক্ষস বীর | 
তবে কেন হব আনি ঘরের বাহির || 

হায় কেন লকন্ষমণেরে দিলাম বিদায় | 
লক্ষমণ থাকিলে কি ঘটিত এই দায় || 
রাঁবণ বলিল সীতে ভাব অকারণ । 
পাইলে এমত রত্ব ছাড়ে কোন জন || 
বসার ভাবিয়া দীত। নাহি পাঁন কুল । 
অতি ক্লশ1 দীন বেশ। কান্দিয়। আকুল || 


৫১ 


সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী । 
গকড়ের সুখে যেন পড়িল সাপিনী || 
শ্রীরাম বলিয়! সীতা করেন ক্রন্দন । 
অন্তরীক্ষে হাহণকার করে দেবগণ | 
জানকী বলেন কোথ। শ্রীরাম লক্ষমণ | 
এ অভাখিনীরে দেখা দেহ একজন || 
খবামূক নামে গিরি অতি উচ্চতর | 
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তহুপর। 
নল নীল হনুমান পবননন্দন | 
জান্ব,বান্‌ সুশ্রীব বসেছে ছুইজন | 
পক্ষী যেন্ন বসিয়াছে পর্বতের মাঝ || 
ডাকিয়া বলেন জীত! শুন মহারাজ || 
ভ্রীরামের নারী আমি সীত। নাম ধরি | 
গাঁয়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী | 
রামের সহিত যদি হয় দরশন | 
ভ$হাঁকে কহিও সীতা হরিল রাঁবণ ॥ 
সীতাঁরে প্রবোঁধ বাক্য কহে দশানন। 
লঙ্কাঁপুরী দেখ সীতে তুলিয়া! বদন ॥ 
চক্র স্র্ধ্য ছুয়ারে আনিয়া! সদা খাটে । 
মম আজ্ঞা বিন! কেহ ন! আসে নিকটে ॥ 
চারি ভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কা গড় । 
দেব টদত্য না আইসে লঙ্কার নিয় ॥ 
দেব দানবের কন্যা আছে মোর বরে । 
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥ 
নান! ধনে পুর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার | 
অজ্ঞ কর সীত1 দেবী সকলি তোমার | 


৫২ 


লক্ষমণ সীত'ঁকে একা কিনী কুদীরে রাঁথিয়া 
আনাতে রামের ভয়! 


লক্ষমণেরে দেখিয়া বিশ্ময় মনে মানি । 
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাঁজানি ॥ 
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাঁকী। 
শুন্য ঘরে জাঁনকীরে একাকিনী রাঁখি ॥ 
প্রমাদ পাঁডডিল বুঝি রাক্ষস পাঁতকী | 
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাঁম জাঁনকী ॥ 
আইলাম তোঁমাঁরে করিয়া সমর্পণ । 
রাঁথিয়। আইলা কোঁথ। মম স্থাপাধন ॥ 
মম বাঁকা অন্যথা! করিলে কেন ভাঁই। 
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই ॥ 
কি হইল লক্ষণ কি হইল আমারে | 

যে ছুঃখে ভুঃখিত আঁছি কহিব কাহীরে ॥ 
শন রে লক্ষমণ সেই সোণাঁর পুভলী। 
শুন্য ঘরে রাখিয়া! কাহণরে দিলে ডালি ॥ 
ছুরন্ত দণডকাঁরণা মহ! ভয়ঙ্কর | 

হিংআ জন্তু কত শত কত নিশাচর ॥ 
কোন্‌ দণ্ডে কোন্‌ দুষ্ট পাঁড়িল প্রমাদ | 
কি জাঁনি রাক্ষলগণে সাধিলেক বাঁদ ॥ 


সীতাঁকে দণ্ডকাঁরণো ন। দেখিয়। রামের বিলাপ । 


শ্রীরাম বলেন ভাঁই একি চমৎকার | 
সীত]1 ন। দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥ 
তখনি বলিনু ভাঁই সীতা। ন্বাই হ্বরে। 
শূন্য ঘর পাইয়! হরিল কোন্‌ চোরে ॥ 
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তৰমূল। 
দেখেন সর্ধত্র রাম হইর! ব্যাকুল. ॥ 


৫৩ 


পতি পাঁতি করিয়া চঁছেন ছুই বীর | 
উলটী পাঁলটী যত গোঁদাবরী তীর |) 
শিরি গুছ1 দেখেন মুনির তপোবন। 
নান! স্থানে লীতখরে করেন অন্বেষণ ॥ 
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ । 
পুনর্বার ঘাঁন তথা সীতাঁর কারণ ॥ 
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার। 
তথাপি না! পান দেখ শ্রীরাম সীতার ॥ 
কান্দিয়া বিকল রাম জলে তাঁসে আখি | 
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী ॥ 
রামের আশমে আদি ঘত যুনিগরণ । 
বাঁমেরে কছেন কত এবোধ বচন ॥ 
উপদেশ বাঁকো মন না দেন ভীরাম। 
সদ! মনে পড়ে মে সীতার গুণগ্রাম || 
সীতা সীত' বলিয়া পড়েন ভুমিতলে । 
করেন লক্ষ্মণ বীর ভ্রীরাঁমেরে কোলে ॥ 
রদ্থুবীর নহে স্থির জান কীর শোকে | 
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে || 
বিলাপ করেন রাষ লক্ষমণের আগণে। 
ভুলিতে না পাঁরি সীতা অদ1 মনে জাগে ॥ 
কি করিব কোথা যাঁৰ অন্গজ লক্ষ্মণ । 
কোথা গেলে সীত1 পাৰ কর নিরূপণ || 
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী । 
লুকাহয়৷ আছেন লক্ষণ দেখ দেখি | 
বুঝি কোন্‌ মুনি পত্বী সহিত কোথায় । 
গেলেন জানকী না জানাইয়। আনায় | 
গোদাররী নীরে আছে কমল কানমন। 
তথ! কি কমলমুখী করেন অ্রমণ | 


৫5 


পদ্মালয়া পদ্মসুখী সাঁতারে পাইয়া 
রাঁথিলেন বুঝি পদ্মবনে ল্ুকাইয়! | 
চিরদিন পিপাসিত করিয়] প্রয়ান | 
চত্দ্রকলা ভ্রমে রা করিল কি গ্রাস | 
রাজ্যচ্ুত আমারে দেখিয়1 চিন্তান্থিত1 ॥ 
হুরিলেন পৃথিবী কি আঁপন হুহিত1 |! 
রাজ্যহীন আমি যদ্দি হুইয়াছি বটে। 
রাঁজলন্মনী তথাপি ছিলেন সমন্গিকটে | 
আমর সে রজলক্ষনী হরাইল বনে | 
ইককয়ীর মনেখভ্ভিষ লিদ্ধ এত দিনে 11 
সেখদাঁমিনী যেমন ল্ুকাঁয় জলধরে | 
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে || 

কনক লতার প্রায় জনক ভ্রহিত11 

বনে ছিল কে করিল তাঁরে উৎ্*পাতিত? 11 
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। 

দিবা নিশি করিতেছে ভমোনিবারণ || 
তার না হরিতে পারে তিমির আমার | 
এক সীতা! বিহছনে সকলি অন্ধকার || 
দশদিক শুন্য দেখি দীতাঁর অভ্ভাবে | 
সীত1 বিন! অন্য কিছু হৃদয়ে ন! ভাঁবে || 
সীত1 ধান দীত। জ্ঞান লীত1 চিন্তামণি ॥ 
সীতা বিনা আমি যেন মণিহ্থারা ফণি ॥ 
দেখরে লক্ষমণ ভাই কর অন্বেষণ ! 
জীতাঁরে আনিয়া দেহ বীচাঁও জীবন ॥ 
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণান্ছণান ॥ 
তেই তে এখখনে করিলাম অবস্থান | 
তাহুণর উচিত ফল দিয়শছে আনারে । 
শুন্য দেখি তপোঁবন লীত। নাই ঘরে | 


৫৫ 


শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বক্ষ লতা 1 

কে হরিল আঁমাঁর সে চক্দ্রমুখী সীত1 1 
যাইতে দেখেন যাঁকে জিজ্ঞসেন তাকে ॥ 
দেখিয়াছ ভোমরা কি এ পথে জীতণকে |॥ 
ওহে খিরি এ সময়ে কর উপকার । 
কহিয়। বাঁচাও জানকীর সমাচার || 

হে অরণ্য ! তুমি ধন্য, বন বক্ষগণ | 
কিয়! সীতার কথা রাঁখন্ছ জীবন ||. 
শ্রীরাম বলেন শুন ভাঁই রে লক্ষণ | 
গোঁদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন |. 
এতেক বলিয়! রঁম করেন ক্রন্দন । 

সীত1 সীত।? বলিয়1 হলেন অচেতন 11 
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষণ করে কোলে | 
গীণখিল মুক্তার হার নয়নের জলে |) 
রজনীতে নিদ্রা নাই ঘন বহে শ্বাস | 

সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস | 


বলী কর্তৃক ল্রীরমকে ভহদন1। 


সুমে পড়ি বাঁলী রাঁজা করে ছট্ফটু | 
ধাঁইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥ 
মৃগ মারি ব্যঁধ যেন ধাঁইল উদ্দেশে । 
ধাঁইয়! গেলেন রাঁম ০ বালীর পাশে ॥ 
রক্তনেহে শ্রীরঁমের পাঁনে চাছি বাঁলী । 
দক্ত কড়নড্ডি করে দেয় গাঁলাগাঁলি ॥ 
নিষেধিল তাঁর! মোরে বিবিধ বিধানে 1 
করিলাম বিশ্বাস চগ্ডালে সাধু জ্ঞানে ॥ 
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্মজ্ঞান | 
আমারে মারিলে বাণ এ কোন বিধান ॥ 


৫৬ 


আর বংশে জন্ম লছে জন্ম রঘুবংশে ॥ 
ধার্টিক বলিয়া সবে তোষারে প্রশহলে ॥ 
এ কোন্‌ ধর্মের কর্ম করিলে লা জানি । 
অপরাধ বিনে বিমাঁশিলে মহাঁপ্রাণী ॥ 
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস। 

যত দয়! তোমার তা! আমাঁতে প্রকাশ 11 
তপস্বির ছলে রম ভ্রম এই বনে। 
কাহার বধিবে প্রাণ সদা! ভাব মনে ॥ 
সর্ধ লোকে বলে রাম ধন্দম অবতার । 
ভাল রাম দেখাইলে সেই ব্যবহার ॥ 
ভাই ভাই দ্বন্দু করি দেখহু কৌতুক | 
আমারে মারিয়া! রাম কি পাইলে সুখ ॥ 
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি | 
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হাঁনী । 
সন্খা সন্দ্রখী যদি মারিতে হে বাঁণ। 
একটা চপেটাঘাঁতে ৰবধিতীম শাণ ॥ 
অন্দুখখ সমর বুঝি বুঝি ল! কঠোর | 

তেই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর ॥ 
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর | 
আমার সহিত যুদ্ধে হুইতে কি স্ছির || 
সঞ্জীব আমার বাদী সাঁধি তাঁর বাদ । 
অর্বিবাদে তুষ্থি কেন্দ করিলে এ্রমাদ ॥ 
কেমনে দেখাবে মুখ বিশিষ্ট মাজে । 
বিন1 দোষে কপটে বধিয়! বাঁলীরাজে ॥ 
দশরথ রাজা ছিল ধঙ্দম অবতশক্র | 

স্ধির পুক্দ্র হইয়া কুলের অঙ্গার ॥ 

মহা ীর1জ দশরথ ধর্দ্নে রত মন 

সার পুজ্ তুমি না হইবে কদাচন ॥ 


৫৭ 


ধর্মহীন মান্য ছিলে বাপের গেধরবে 1 
মিলিলে সাধিতে হুষ্ট পাপিষ্ঠ সুক্রীবে 1 
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ধ্রণং । 
নতুবা আমার কেন হইবে যক্স্সণ! 11 

বানর হইতে কার্য করিতে উদ্ধার । 

তবে কেন আমারে না দিলে এই ভাঁর 1 
এক লাফে পারাবার হইতাম পার | 

এক দিনে করিতাঁম সীতার উদ্ধার | 
রাজপুজ্ তুমি রাম নাহি বিবেচনা | 
কেন ছার মন্স্রি স্থ করিলে মল্স্ণা | 
করিলাম কত শত বীরের সংহার । 
আমার জন্দথেতে রাবণ কোন ছার || 
রাবণ আনিয়াছিল রণ করিবাঁরে | 
লেজে বান্ধি ডুরাইন্সু চারি পারাবারে 11 
লেজের বন্ধন তার কিছ্ছিন্ধ্যায় খসে | 
পায়ে পড়ি আমার মে উঠিল আকাশে | 
ত্রিলেক বিজয়ী শিবতক্ত দশগ্রীব ( 

কি করিবে তাহার নিকটে এ স্ুক্রীব 1 
যদি হয় হইবে বিলম্বে বুতর | 

মধো এক ব্যবধান প্রবল সাগর 11 
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার । 
এক দিনে করিতণন সীতর্খর উদ্ধার || 
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায় 
সেবক হুইয় রাম সেবিত তোঁক্ায়।1 

এ নহে বিচিত্র ভার আমি বলীরাজ | 
আমারে ন1 জানে কোঁন বীরের সমাজ |$ 
বিস্তর ভণ্লিজ্ঘ রামে রণ স্ছলে বালী। 
কত্িবাঁস বলে বালী কেন দেহ গালি ।। 


৫৮ 
সাঁগর দর্শনে তয় ও দেনগণের প্রতি অঙ্গদের উক্তি। 


রামের আজ্ঞায় নল সাগর বান্ধিল। 
অঙ্গদ কটক লয়ে দক্ষিণে চলিল। 
তঙ্জ্জন গর্জন করে ছাড়ে সিহহনাদ। 
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ || 
তমোময় দেখা বায় গগ্ণমণ্ডল। 
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল || 
সিন্ধু জলে জলজজ্ত কলরব করে| 
জলেতে না নাঁমে কেহ মকরের ভরে ॥ 
এক এক জলজন্ত পর্বত প্রমাণ | 

জগৎ করিবে গ্রীস হয় অনুমান ॥ 
সাগর দেখিয়। সবে পাইল তরাস । 
সবাঁকাঁয়ে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস | 
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাঁদেতে মরি । 
বিষাদ ঘচালে ভাই সর্ধত্রেতে তরি |॥ 
জুখে নিদ্রা যাও আজি সাগরের কুলে! 
সাগর তরিব কাঁলি অতি প্রাতঃকালে || 
সাঁগরেক কুলে চাঁপি রহিল বানর । 
রহিবারে পাতা লতায় সাঁজাইল ঘর || 
সাগরের কুলে তাঁর বঞ্চে সুখে রাতি | 
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ধ সেনাপতি ॥ 
যোড়হস্তে দাগডাইল অঙ্গদের আগে । 
অঙ্গদ কহিছে বার্ত। শুন বীর ভাগে || 
দৈব দোষে লঙ্বিলাম রাঁজার শাঁদন | 
কৌন বীর খুচশাইবে এ ঘোর বন্ধন || 
ব্রহ্মার হত্তের জুধা ছলে কোনজনে। 
ইন্দ্রের হস্তের বজ্ঞ কৌন জন আনে || 


৫৯ 


পশখর ক্ুুর্যের রশ্মি কোন জন হরে! 
চক্রের শীতল রশ্মি ক আনিতে পারে। 
এত কন্ঘ করিতে যে পারে মহ্হারুতি । 
দেখাইয়ে বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি || 
আনিলে লীতাঁর বার্তা সবে ছুই সুখী। 
তাহার প্রসাঁদে গিয়। পতী পুজ্র দেখি ॥ 


হনুমানের লঙ্কায় সীত। অন্বেষণ | 


কান্দিতভে কাঁন্দিতে বীর করে নিরীক্ষণ । 
নান! বর্ণ পুস্পযুক্ত অশোক কাঁনন | 
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ । 
প্রাচীরে ৰসিয়া বীর ভাবে মনেমন || 


অন্বেষণ কন্রিভে হইল এই বন। 
এস্থানে যদ্যপি পাই সীতাঁর দর্শন || 
প্ুঁছিয়! নেত্রের জল হইল সুক্ফির | 
প্রবেশিল অশোক কাননে মহাবীর || 
শহশপার বক্ষ বীর দেখে উচ্চতর । 
লাফ দিয়! উঠিলেন তাঁহার উপর | 
বক্ষেতে উঠিয়! বীর নেহাণীলে কানন । 
নানাবর্ণ রক্ষ দেখে অতি জুশোভন || 
রাঁঙ্গীবর্ণের কত গাছ দেখিতে সুন্দর 
মেখবর্ণ কত গাছ দেখে মনোহর || 
ফ্লাই ঠাই দেখে কত স্বর্ণ নাট্য শাল! ! 
দেবকনা। লইয়া! বারণ রে খেলা || 
নানাবর্ণ বক্ষ দেখে ননাবর্ণ লতণ 1. 
মনে চিত্তে হুহুমাঁন হেথা পাব সীত। | 
চেড়ী সব ছেখে তথা অন্গ ভয়ঙ্কর | 
পর্বত প্রমাণ হত্তে লোহাক্ষ মুদ্ধার ||. 


৩৩ 


নাঁনা অস্ত্র ধরিয়ছে খাও! ঝিকিমিকি | 
চেড়ী সব ঘেরিয়ণছে সুন্দরী জানকী | 
গায়ে মল! পড়িয়াছে মলিন! হূর্বল। | 
দ্বিতীয়ার চজ্জ্র ঘেন দেখি হীলকলা 11 
দিবাভাগে যে চজ্জকলার প্রকাশ । 
শ্রীরম বলিয়া! লীত1 ছাড়েন নিষ্বীস 1? 
ভ্রীরাম বলিয়। পীত? করেন ক্রন্দন ! 
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন 11 
জীতারূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান ॥ 
স্থু্সীব বলিল যত ইহুল বিদ্যমান | 
ইহ! লাগি মরণ এড়ায় কপি ঘত | 
ইহা! লাগি স্র্পণখার নাঁক হয় হুত || 
ইহা লাগি চেখদ্দ সহক্্র রাক্ষস মরে । 
ইহা! লাগি জটায়ুরে প্রহ্থারে লঙ্কেশ্বরে || 
ইহ1 লাগি কবন্ধের ঘোর দরশন | 
ইহা লাগি জ্ীরমের সুক্্ীব মিলন || 
ইহ! লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর | 
ইহা! লাখি একেশ্বর লভ্বিন্থ সাগর || 
ইহছ1 লাগি লঙ্কাঁয় বেড়াই বাঁতারাঁতি | 
এই সে রামের প্রিয়! সীতা রূপবতী || 
দেখিয়া সীতার ছুংখ কান্দে হনুমান | 
অন্মাঁলে যে ছিল সে দেখে বিদামান | 
দশদিক আলে! করে জানকীর রূপ । 
ইহা লাগি লাঁন রাম সীতার জন্তাঁপে ॥ 
রাক্ষসীগণেরে মারি কি আপনি মরি | 
জাঁনকীর ছুঃখ আর দেখিতে না পারি | 
বলাম সীত। বাখানে চড়িয়া বীর গাঁছে । 
ক্ত্তিবঁস এ সকল রাম গুণ রচে 11 


৬৯ 


হনুমানের অশোক বনে সীতা দর্শন 
ও রাবণের আজ্ঞাঞ্ সীত প্রতি 
চেন়্ীগণের দেখরাত্ম্য | 


দ্বিতীয় প্রহর রীত্রি উঠিল রাবণ | 
চক্দররেেদয় হুহুয়াছে উপর গগণ ॥ 
স্থশীতল বায়ু বহে অতি মনোঁহুর | 
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র স্রুন্দর ॥ 
মধুপানে রাবণ হুইল কামাঁতুর ॥ 
বলে চল যাই হছে সীতার অন্তঃপুর ॥ 
বাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী । 
রূপে আলো! করিয়া কনক লক্কাপুরী ॥ 
চামর ছুলায় কেহ কাঁরে! হস্তে ঝাঁরী | 
দিব্য নারায়ণ উতল দেউাট সারি সাঁরি ॥ 
দশ শত নারী সহ আইলা রাবণ । 
অশোক কীনন টৈল দেবতা ভুবন ॥ 
হুন্ু বলে রাবণ হুছলে অগ্রসর | 
বুঝিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার ॥ 
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে । 
সীতার নিকটে আছি কভু ভাল নহে ॥ 
শ্বাছের আড়েতে গেল পাতাতে প্রচুর | 
আগন। লুকাঁয়ে দেখে বানর চতুর ॥ 
নারীগণ সঙ্জে গেশ সীতণর অন্মুখে | 
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে ॥ 
কি বলে রাবণ রাঁজ। কি বলে জানকী। 
শুনিবারে অগ্রসরে মাঁকতি কেখতুকী ॥ 
হুই পদ রাঁখিলেক ডালের উপর | 
গাত্র বাড়াইয়। ব্ছে পীতার 'গোঁচর ॥ 

৬ 


২২ 


রাঁবণে দেখিয়া! সীত1 কাপিল অন্তরে 1 
মলিন বসনে ডাকে নিজ কলেবরে ॥ 

ভুই হস্তে ছুই স্তন ঢাকিল জানকী । 
লাবণ্য ঢাকিতে পীরে হেন শক্তি কি ॥ 
রাবণ বলেন লীত1 করে তব ডর | 
দেবতা আসিতে নারে লক্কাঁর ভিতর ॥ 
বলে হরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে । 
রাক্ষসের জাতি ধন্ম বলে ছলে আনে ॥ 
ত্রিভুবন জিনিয়া তেমর সুবদন । 

কি পদ্ম কি জুধাকর জ্ঞান করে মন 1 
ছুই কর্ণে শোহভ তব রত্বের কুগুল 1 
দেখি নবনীত শ্রীয় শরীর তকোমল ॥ 
মুদ্টিতে ধর্িতে পারি ভেশমার কীকাঁলে। 
হিদ্গ,লে ম্ডিত তব চরণ অঙ্গ,লি ॥ 
করিয়। রামের সেবা জন্ম গেল ছঃখে। 
হইয়া আমার ভোঁগ্যা থাক নালা জুখে ॥ 
রামের অত্যণ্প ধন অত্যপ্প জীবন ॥ 
ভোকে শোকে ফিরে সদা করিয়া! ভ্রমণ ॥ 
এখন কি বান আছে মনে হেন বাসে । 
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষসে ॥ 
মম বাণে সুমেক মাহিক ধরে টান ॥ 
মনুষ্য সে রাঁষ তারে কভ বড় জ্ঞান ॥ 
দেবত দাঁলব যন্দ হিন্নর গন্ধব্ব 1 

যুদ্ধে নিলাম ৮” সবাঁকার গর্ব ॥ 

নানা 0, গণ আছে আমার ভাগাঁর। 
আজ্ঞা কর অুন্দদী সে অল তোমার ॥ 
ভে! মেদ আমি ভুমি ও উশ্বরী। 
আজ্ঞা ক: বা সয়ে যাই অন্তঃপুরী 


৬৩ 


তোমার চরণে ধরি করি হে ব্যগ্রুত1 | 
কোপ ত্যব্জি মম কথা শুন দেবী জীভ ॥ 
কারে। পায়ে নাহি পড়ে রাঁজ। দশাননে | 
দশ মাথা লোটাইলম তোমার চরণে ॥ 
রাঁবণের বাক্যে পীত কুপ্পিল অন্তরে | 
ফজেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে দ্বীরে ॥ 
অপান্িকা নহি আমি রামের সুন্দরী । 
রাজার কনা আমি কুলনশরী ॥ 
রশঁবণেরে পীছু করি উবসে ক্রোধ মনে । 
গালাগালি পাড়ে সীতা রাঁবণ তা শুনে ॥ 
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝাঁয়ে তেরে হিত | 
পণ্ডিতে কি করে তের মৃত্যু উপস্থিত ॥ 
শৃগাঁল হইয়া! তোর লিৎহী যায় সাধ 
সবংশে মরিবি তুই রাঁষম সঙ্গেবাদ ॥ 
তোর প্রাণে, না সহ্ছিবে ভ্রীরামের বাঁণ। 
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ ॥ 
অমৃত খাইয়া যদি হইজ় অমর । 
তথাপি রামের বাণে মরিবি পার ॥ 
লঙ্কাঁর প্রাচীর ঘর ভোঁর অহঙ্কার । 
রামের বাঁণের তেজে হইবে অঙ্গার ॥ 
সাগরের গর্ধ যে করিলি ছুরণচার | 
রামের বাণের তেজে কোথা কথ ভার ॥ 
অতঃপর ছুষ্ট তোরে আমি বলি হিত। 
আম দিয়। রাম সঙ্গে করহু পীরিত ॥ 
যাদি বা রামের পদ্ধে না কর মিনতি । 
ভ্রীরামের হুন্তে তের নণন্ছি অব্যাহতি ॥ 
আমার সেৰক তুই কছ্িিলি আপনি । 
সেবক হইয়া কোথ! লঙ্েব ঠাকুরাঁণী ||. 


৪ 


যাঁর পায়ে পড়ি সেই হয় গুকজন | 
পারে পড়ি বলিস কেন কুৎ্জিত বচন || 
পিতৃসতা পীলিতে রাঁমের বনবাস। 
ক্রোধে শপ দিলে ত্র সতা হয় নাশ। 
কি হেতু রাবণ মোরে ৰলিসু কুবাণী । 
তের শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী || 
রাম প্রাণনাথ মম রাম সে দেবতা ! 

রাম বিনা অন্য জন নানি জাঁনে জীতা ॥ 
এত যদ্দি দীত্ত1 দেবী বলিলেন রোষে । 
মনে সাত পণচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥ 
আনিবার কালে আমি বলেছি বচন । 
এক বর্ষ জনকীরে করিব পালন ॥ 
বুলরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস । 
বহুসরের মধো তোর যায় দশমাস ॥ 
সহ্িবেক আর ছুই মাঁস দশস্কন্ধ | 

ছুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্বন্ধ ॥ 
জাঁনকী বলেন রাজ কি বল কুশুদিত | 
আমা লাগি মরিৰে এ টদবের লিখিত ॥ 
বিষু অৰতার রাম তুই নিশাচর | 

গকড় বায়স দেখ অনেক অন্তর ॥ 
অনেক অন্তর দেখ কাজি সুধাপানে । 
অনেক অন্তর দেখ লোহণ যে কাঞ্চনে 11 
অনেক অন্তর হয় ব্রাহ্মণ চগ্ুঠল । 
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খাল || 
ভরীরাম হতে তোরে দেখি বহুদূর । 

রম সিংহ দেখি তেরে যেমন কুক্ক,র 1) 
এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন । 

জীভারে কাঁটিতে খু তুলিল বাঁরথ ॥ 


হস্তে করি টৈল বীর খাঁ এক ধারা | 
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তাঁর! ॥ 
এই খাণগ্ডায় কাঁটিয়! করিব দ্রই খানি । 
আর যেন নাহি শুনি ছুরক্ষর বাণী ॥ 
মারিতে কাটিতে চাছে কাঁর নাহি ব্যথা! । 
প্রাণে আর কত সবে কান্দিছেন সীত1 ॥ 
বস্ত্র না সন্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে। 
শোঁকেতে ব্যাকুল! ভূমি লোটাইয়া কান্দে ॥ 
হনুমান মন্থাবীর আছে বক্ষ ভালে। 
রোঁদন করেন সীত। সেই ব্লক্ষ তলে ॥ 
কোথা গেলে প্রভূ রাম কোঠশল্যা শাশুড়ী | 
অপমাঁন করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥ 
যদি হয় লঙ্কাঁয় রামের আগমন । 
সবংশে নির্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥ 
এত ছুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে। 
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে॥ 
হেন কাঁলে অন্তরীক্ষে থাঁকে যদি চর 1 
মম ছঃখ কছে গিয়া! প্রভুর গোচর ॥ 
আমার চম্ক্ুর জল নাহিক বিশ্রাম! 
এ লকঙ্কার সর্বনাশ ককপ শ্রীরাম ॥ 
গ্ৃধিনী শন্কুনি তুষ্ট হউক আকাশে । 

' শৃগালল কুক,র ভৃষ্ত রাক্ষদের মাংসে ॥ 
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ। 
বচিল সুন্দরাঁকীগু কবি কৃতিবাঁদ ॥ 


৬ 


ইজ্্রজিত পতনে মন্দোদরীর আক্ষেপ |& 


অনেক উপস্থারে, পুজিলাম মহেশ্বীরে 
তোমা পুভ্্র পাইন তেকারণে। 

জম্মিয়ামাত্র সিংহনাদ, ত্রিতুবনে বিসম্বাদ, 
হেন পুত্র মারিল লক্গমণে ॥ 

কি মোর বমতি বাঁস, জীবনে কি ছাঁর আঁশ, 
কি করিবে ছুত্র নব দণ্ড। 

কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে যত, 
তোমা! বিনে সব লণ্ড ভণ্ড ॥ 

ছুমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশৌকে বিনাঁইয়া, 
ক্রন্দন করিছে মন্দৌদরী। 

হাহা পুত্র মেখনাদ, কার এত পরমাদ, 
আজি যে মজিল লম্কাঁপুরী ॥ 

শটীর সহিত ইন্দ্র, স্থখে আজি যাঁউক নিদ্র, 
স্বচ্ছন্দে ভু্ত,ক দিনপতি | 

তরন্মা বিষুঃ মছেশবর, হরযিত পুরন্দর, 
লঙ্কার যে দেখিয়! দুর্নীতি ॥ 

হজ্জ আদি দেবগণ, জিনিলে যে ত্রিভূবন, 
তব ডরে কেহ নছ্থে স্থির | 

চগ্ডল যে ৰিভীষণে, শক্ত আনে যজ্ঞ স্থানে, 
তেঁই সে বধিল লক্ষমগ বীর || 

লক্ষী স্রূপা নারী, শ্রীরামের সুন্দরী, 
ছরিয়া আনিল তোর বাঁপে। 

জতী পতিব্রতা রাণী, বার্থ নহে তাঁর বাণী, 
লঙ্কা নজিল তাঁর শাপে॥ 


* এই বিষয়টি ১৮০২ খঃ অন্দে রামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ 
হইতে উদ্ধ,ত। 


শখ 


যখন পুণ্র যুদ্ধ করে. দেবখণ কাঁপে ভরে” 
দেবগণ না যায় সেখানে । 

ছেন পুক্র মরে যাঁর, সকল অসার তার, 
হু? পুক্্র কি মোঁর জীবনে ॥ 

শ্রীরাম রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি, 
রাক্ষসকুল করিতে বিনাশ । 

লয় রূপ সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি, 
নাচাঁড়ি রচিল কতিবাস॥ 


লক্ষণের শক্তিশেলে রামের খেদ। 


রণ জিনি রধুনাঁথ পায়ে অবসর | 
লক্ষমণেরে কৌলে করি কাঁন্দেন বিস্তর ॥ 
কি কুক্ষণে ছাড়িলাীম অযোধ্যা নগরী | 
ঈমল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী ॥ 
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী । 
দিনে ছুই প্রহরে রাঁকণ উকল চুরি ॥ 
হারণশলেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষণ | 
কি করিবে রাজা ভোগে পুনঃ যাই বন ॥ 
লক্ষমণ জুযিত্রা মাতার এাণের লন্দন | 
কি বলিয়! নিবারিৰ তাঁহার ক্রন্দন ॥ 
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি 1 
আদিয়ে সাগর পারে বাঁম হৈল বিধি ॥ 
মম ছুঃখে লক্ষণ ভাই ছুঃখি নিরন্তর | 
কেনরে নিষ্ঠ,র লে না দেহ উত্তর ॥ 
বাই স্ুর্ধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে | 
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥ 
আমার লাগিয়া ভাঁই কর প্রাণ রক্ষা | 
তভোম। বিন! বিদেশে মাঁগিয়া খাঁ ভিক্ষা ॥ 


৮ 


রাজ) ধনে কার্ধা নাহি নাঁছি চাই সীতে | 
তোমারে লইয়া অমি যাইব বনেতে ॥ 
উদয় অস্ত যত দুর পৃথিবী সঞ্চার 1. 
তোমার মরণে খাতি রহিল আমার ॥ 
উঠরে লক্ষমণ ভাঁই রক্তে ডুবে পাশ। 
কেনবা আমার সঙ্গে আইলে বনবাস ॥ 
সীতার লাগিয়া! তুমি হারাইলে প্রাণ! 
তুমি রে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান ॥ 
স্বর্ণের বাণিজো মাঁণিকা দিলাম ভালি। 
তোমা বধে রঘৃকুলে রাঁখিলাম কাঁলি ॥ 
কেনব1 রীবণ সম্বে করিলাম রণ । 
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন ॥ 
কার্তবীর্ধাজ্জুন যে সহত্ বাঁছুধর | 

তাঁছ। টহতে লক্ষ্মণ ভাঁই গুণের সাঁগর ॥ 
মন লক্ষমণে আমার মারিল রাক্ষসে। 
আর না যাইব আমি অধযোধ্যার দেশে ॥ 
পিতৃ আজ্ঞা হল মোরে দিতে রাঁজাদণ্ড 
কৈকেয়ী বিমীতা তাছে হইল পাঁবগু ॥ 
পিতৃলভা পাঁলিতে আইনু বনবাঁস। 
বিধি বাদী হইল তাহাতে জর্ধনাঁশ ॥ 
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দ্েবগণ। 

না কান্দহ রামচজ্্র পাইবে লক্ষণ ॥ 
ভাই তাই বলে রাম ছাড়েন নিশ্বাস। 
জীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস ॥ 


৬৯ 
রাবণের রাম রূপ দর্শন | 


রথোপরি দশানন চতুপ্দিকে চায় । 
সন্দুখে উরানচন্দ্রে দেখিবারে পায় ॥ 
অনিমিষে রাম রূপ করি নিরীক্ষণ | 
অমনি রহিল চায়ে কি করিবে রণ ॥ 
ছর্ধাদলশ্যামল কোমল কলেবর । 
আজান লম্ষিত ভুজ অতি মনোহর ॥ 
কমল নয়ন যুগ শ্রবণে মিলিত। 
মুখশোভা কোঁটী কোটা চন্দ্রের ৰাঞ্থিত ॥ 
বিস্বফল বিফল দেখিলে ওষ্ঠাধর | 
মন্দহা স্ত্ সুপ্রকাশ্য দন্ত চাকতর ॥ 
বক্ষঃস্থল প্রশস্ত লক্গষনীর সিংহাসন । 
নাভিকুপ অপরূপ রূপ সুগঠন ॥ 
গজপতি শিখে গতি ্রীরাঁমের ঠাই। 
কি দিব পদের তুলা তুল্য আর নাই॥ 


রামের অধোঁধ্যায় পুনরগমনে সকলের উল্লান। 


সুদিন হইল ভাঁই হুঃখ আবশেষ | 
বু দিল পরে রাম আইলেন দেশ ॥ 
রখোপরি থাকি ভাই হইল দর্শন । 
চতুর্দশ বসরান্তে দেন আলিঙ্গন ॥ 
প্রেমে পুর্ণ আনন্দে বক্িছে অশ্রুধার | 
ভরত জ্ীরীমেরে করেন নমস্কার ॥ 
জাঁনকীরে প্রণিপত করেন ভরত | 
আশীর্বাদ জাঁনকী করেন শত শত ॥ 
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষণে নহি বন্দে | 
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে ॥ 


৭০. 


উর্ধস্বাসে ধাঁইয়! চল্িল গর্ভবতী | 
লজ্জা ভয় ত্যজি যাঁয় কুলের যুবতী ॥ 
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্য জনে ( 
অন্ধ জনে চক্ষু পাঁয় রাঁম দরশনে ॥ 
অনেক ব্রাক্ষণ চলে অনেক ব্রাহ্ষণী ! 
পৃথিবীতে ঘরে নাঁছি রহ্থে এক প্রাণী ॥ 


জ্রীরামের সহ্হিত উককেয়ীর কথোপকথন | 


রাম আইল দেশেতে আনন্দ সবাঁকাঁর। 
নিলা উককেষী রাণী শুভ সমাঁচাঁর || 
অভিভমাঁনে টককেয়ীর বারিপুর্ণ আখি | 
কথ! কি কবেন রাম মা! বলিয়া ডাকি ॥ 
যদি রাম পুর্ধমত করে সন্তাষণ। 
রাঁখিৰ এ প্রাঁণ নহে তাজিব জীবন ॥ 
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী । 
আন্তরে জানিল ভবহ্ছ! রাম গুণমণি ॥ 
হইল বাথিত প্রাণ সতায়ের তরে । 
আঁগেতে চলিল। টৈকেয়ী অন্তঃপুরে ॥ 
ধূলাতে বঙজ্সিয়ে রাণী বিরস বদন । 
চেন কালে রাম গিয়া! বন্দিলা চরণ || 
উককেয়ীরে শ্রীরাম কছেন যোড় করে । 
দেশেতে আইনু আমি চেংদ্দ বর্ষ পরে ॥ 
অরণোতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে | 
উদ্ধার হয়েছি সনে তৰ আশীর্বাদে ॥ 
লজ্জা পাইয়া টককেরী কহিছে রমুনাথে । 
কোন দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে 
বলে গেলে দেবতার কার্য সিস্ষি লাগি । 
আমারে করিলে কেন মিনিত্তের ভাগী ॥ 


৭১ 


তুমি গোঁলকের পতি জাঁনে এ সংসার 1 
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতি ভার ॥ 
হসারের সার তুমি কে চিনিতে-পারে ! 
স্থর্যাবংশ পবিত্র তেশমার অবতাঁরে ॥ 
অরি মারি দেবতার বাঞ্ু1 পুক্লাইলি | 
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥ 
বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা । 
এত যে দ্িতেছ ছুঃখ জানিয়ে বিমীতা ॥ 
চিরকাল ভরতের অধিক শ্লেহ করি । 
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতৃরী ॥ 
সর্ব্ঘটে স্থায়ী তুমি সুখ ছুহখ দাতা | 
এতেক ছুর্গতি টকলে জানিয়ে বিমাঁত ॥ 
লজ্জিত হুইয়! রাঁম হেট টকল মাথা । 
জোড় হাত করি রম কহিছেন কথা ॥ 
উককেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে। 
তব দোষ নাহি মাত দৈব নিবন্ধানে ॥ 
কাঁলেতে সকলি হয় বিধির নির্ধন্ধ | 
তোমার প্রসাঁদছে বধিলাম দশক্কন্ধ || 
ভোঁম। হইতে পাইলাম স্ভুপ্রীৰ সুমিত | 
সঙ্কটেতে জুস্রীব করিল বড় হিত। 
তোমার প্রনাদে কবি সাগর বন্ধন । 
রাঁবণ মারিয়া তুষিলাম দেবগণ ॥ 
জানিলাম লক্ষণের যতেক ভকতি | 
জাঁনিলাম দীভ'তদবী পতিব্রত সতী ॥ 
তোমা উহতে ধর্্াধন্ন জানিলান মাতা | 
ছল বাঁকো ইককেরী দ্বিগুন পাইল বাথা ॥ 
জকনে। আনন্দ উহল রাঁম দরশনে | 
আনন্দে রহিল রাঁম মীতুল ভবনে & 


৭২ 


রতি দতী ছৈমবতী, লীলাবতী ভা্্মতী 
ইত্যাদি অনেক দেব রখম| | 
আঁইলেন অযোধ্যায়। দাঁস দাঁদী সঙ্গে যাঁয় 
সনে ভূষণে নিকপম] ॥ 
হাতে লৈয়া দুর্বা। ধান, রামের সন্দুখে যাঁন 
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ। 
জয় জয় রঘৃবীর, পতি হও পৃথিবীর 
পৃথিবীতে তব গুণ গান ॥ 
পৃথিবীতে জম্ম নিলা, নরলীলা প্রকীশিল! 
তুমি লক্ষমীপতি নারায়ণ। 
কি করিব আশীর্বাদ,  পুরিল ধনের সাঁধ 
করিলাম তব দরশন ॥ 
আজিয়া কিন্নবীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে 
করিল রাঁমের গুণ গাঁণ। 
বিদ্যাধর বিদ্যাঁধরী, আপিয়া অধোধ্যাপুরী 
নৃত্য গীত বাদোর বিধান ॥ 
কেছ নাচে কেহ গায় মনের ছরিষে। 
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কত্তিবামে॥ 


